আর্াবির্ভ অপেক্ষা দক্ষিণাঁপথে শঙ্করাচার্যোর প্রভাব অধিক 
পরিমাঁণে লক্ষিত হয়। আমি বিগত ১৮১৮ শকাবোষ্ প্রারস্তে 
শ্রীষ্মাবকাঁশের সময় পর্যযটন-উপ্লক্ষে দক্ষিণাপথে গমন করি 
এবং এ দেশের নানা স্থানে নান! ব্যক্তির মুখে শঙ্করাচাধ্য- 
সংক্রান্ত বহুবিধ কিন্বদস্তী শ্রুত হওয়ায় তাহার জীবনচরিত 
প্রণয়নের ইচ্ছা জাম]. নানা কার্যে ব্যাপৃত থাঁকায় কিছুকাল 
উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। বিগত ১৮২২ শকাবের 
গ্রারভ্ভে উহার পাওুলিপি প্রস্তত করিতে আরম্ত করি। 
নিয়মিত অধ্যাপনা ও অন্তান্ভ কার্ষের মধ হইতে কিছু কিছু 
সময় রক্ষা করিয়া পাণ্ুলিপি প্রণয়নে অনেক বিলম্ব হওয়ায় 
উহ! সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মুগ্রাযন্ত্ে অর্পণ করি। সময়ে 
সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রণয়নের অনুরোধে ইহার নিমিত্ত 
প্রতিধিন সময় দিতে পারি নাই, সুতরাং বছ বিলম্বে (সম্পূর্ণ 
তিন বদর পরে) ইহা গ্রকাঁশিত করিতে হইল। এই পুস্তকে 
অধৈত-ঘতে্ প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ শঙবরাভার্ধ্যের জন্ম হইতে 
দেঙজ্যাপ পধ্যন্ত সমুদয় জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবুলী খিবিত 
ছইকসছি। তিনি যখন আবিভূতি হন, তখন কেহই তাহার 
জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকাঁকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। কেব, 
তাহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহে তদীয় শিস্তগণ গুরুদেবের বীরদের 
গান প্রধান কার্ধ্যগুলি লিখিয়! রাধিরাছিলেম। আআ 
কার্ধ্ের অনেক অংশ লোক-ুখেও প্রচারিত ছিন।, পরধ্াঁ 





গ্রন্থকীন্নিগণ দেই সমুদয় অবনদ্বন করিয়া ৮ 
লিখিয়া গিয়াছেন। র্ 
সংস্কতভাষায় শঙ্করাচার্ম্যের তিনখানি জীবনটন্রিত না 
আছে। ১ম, মাধবাচার্য-রচিত শঙ্কর-বিজয়। ২য় আননাগিরিক ত 
শদরে-বিজয়ু। ৩য়, চিদ্দিলাদ যতি-প্রণীত শঙ্কর-বিজয়। গ্রথনোক্ত 
গন্থথানিই তাহার শিষ্যলন্প্রদায়ে সবিশেষ পূজিত । এই গ্রন্থের 
'গ্রণেতা মাধবাচা্্যই "সব্র্দরশনঘংএহ” নামক প্রমিদ্ধ দাশনিক 
গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। কেই কেহ বলেন “এই মাধবাচা্য 
বেদের টীকাকার সায়নীচাধ্যের জোন্ঠ ভ্রাতা” । কেহ কেহ বা 
“ইহাকে সামনচার্ধা হইতে অভিন্ন বাক্তি বলিন্বা নির্দেশ করেন” 
গ্রত্বতদ্ববিদ্গণ নানা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, ম।ধবা 
চার্ধ্য ১৪শহীঃ প্রারস্তে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। কথিত আছে 37 
ইনি প্রথয বিজয়নগরের রাজার গ্রধান মন্ত্রীর পদে গ্রতিষ্টিত 
ছিলেন, শেষে সান্তা আশ্রন করিয়া শৃ্গগিরিতমঠের অধি 
কারী হন। মাধবাচার্ষেৰ* উপাধি বিদ্ভারণা | ইনি শঙ্ষরাচার্ধ্য 
হইতে শিষ্য খরম্পরায় একাদশ । শঙ্করের আদেশে বিশ্ব্ূপাচার্ধা 
প্রথম শৃঙ্গগিরি-মঠের আচাব্যপদে গ্রতি্ঠিত হন। ২য়, নিত্য 
বোধঘনাচার্ধ্য | ৩য়, জঞানঘনাচার্ধ্য । ৪ থু, জ্ঞানোভমাচার্দ্য । 
হম, জ্ঞানগিরি আচার্য । ৬, দিংহগিরীশ্বরচার্ধা । ৭ম, ঈশর- 
তীর্থাচার্ধয। ৮ম, নুঠিংহ তাথাচার্যা | ঈম, বিদ্যাশস্বরতীথাচীর্ধ্য। 
১«ম, ভারতী তীথাচাধা । ১১৯, বিস্তারণ্যাচার্য বা মাধব! 
'ার্ধ্য | পৃর্বোক্ত হিনখানি শঙ্কর-বিজয়ের মধ্যে মাধবাঁচাধ্যের 
গ্রন্থই মর্বোৎকৃষ্ট। কারণ ইহার রচনা অতিপ্রাঞ্জল ও প্রগাট 
পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। স্থানে স্থানে এত মধুর যে পাঠ করিতে করিত্বে 
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মাহিত হইতে হয়। কিন্ত ইহার দার্শনিক অংশ বড়ই জটিল। 
আম এই পুস্তকের আগ্োপাস্তই মাধবাচার্যের গ্রস্থ অব- 
লম্ঘনে সঙ্কলন করিয়াছি। তবে যে নকল অলৌকিক ঘটনা 
নিতান্ত অসম্ভব ও ইতিহাপবিরুদ্ধ, সেই সমুদয় স্থলে কিঞ্িৎ 
কিঞ্িৎ পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। স্থানে স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ 
ন্চারাংশের ও হশ্বতাঁসাধন করিয়াছি । আঁর এক জাতীন্ন 
বিচার বছ স্থানে বর্ণিত হওয়ায় কতক কতক পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। যাহাতে সাধারণের বিরক্তিকর না হয় এবং 
আদরপুর্ধক সকলে ভগবানের পুণ্ম্য় চররিত্রকথার আলো- 
চন করেন, তজ্জন্তই আমি শ্রীরূপ পরিবর্তন করিতে বাধা 
হইয়াছি, নতুবা আমার অপর কোনই উদ্দেশ্তা নাই। আশ। 
করি, ভগবানের শিষ্য সন্প্রদায় রুপা পূর্বাক আমার এই অপরাধ 
ক্ষমা করিবেন। শঙ্করবিঞয়ের কয়েকটা সংস্করণ হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ধনপতিস্থরি-বিরচিত্র বিজয়ডিিমটাকার সহিত ১৮০৭ 
শকে মুদ্বানগরীন্থ অরিএন্টাল্‌ যন্ত্রীলয়ে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, 
উহা বেশ বিশুদ্ধ ও. গ্রামাণিক। আমি উক্ত গ্রন্থ অবলগ্ষন 
করিয়া! এই পুস্তকের পাঞ্জুলিপি প্রস্তুত করিয়াছি। স্থানে 
স্থানে আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করবিজয়ের মতও উদ্ভুত হইয়াছে। 
শেষোক্ত পুস্তকথানি অনেক দিন পূর্বের বঙ্গীয়-এপিয়টি কসোগা- 
ইটী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল । কথিত আছে ;-- ভগবান্‌ 
শঙ্কর$ভার্ষের শিষ্য আনন্দগ্রিরি ও এই শেষোক্ত গ্রন্থকার 
অভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু সকলে উহা! স্বীকার করিতে চাহেন 
না। কেহ কেহ প্রপুস্তক পাঠ করিয়া! বলেন “ইনি পরবর্তী 
কোন আনন্দগিরি হইবেন ।” যাহা হউক, শামি যখন উক্ত গ্রন্থ 


বিশেষভাবে অবলম্বন করি নাই, তখন সে দ্রিচারের প্রয়ো- 
জনকি? রঃ 
শঙ্করাচার্যোর আবির্ভাব-কাল লইয়! বড়ই বিতর্ক । শঙ্কর- 

বিজয়ের গ্রন্থকারগণ এবিষয়ে স্পষ্ট কিছু লেখেন নাই। দেশীন্র 
ও যুরোপীয় শীত্ুততবব্দ্গণের মধ্যে প্রভূত মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
বন্ধে বেলর্গায়ের কে. বি. পাঠক মহাশয়"ইণ্ডিয়ান্‌এপ্টিকোয়ারি” 
নাদকপত্রে ক্ষুদ্র এক পত্রপত্র” প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাতে 
লিখিত আছে )-- 

প্নিধিনাগেভবহ্রান্দে বিভবে শঙ্কারোদয়ঃ। 

অষ্টবর্ষে চতুর্বেদান্‌ দ্বাদশে সর্বশাস্ত্রকূৎ ॥ 

যোড়শে কৃতবান্‌ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে যুনিরভ্যগাৎ। 

কল্যবে চন্দ্রনেজাঙ্কবহাৰে প্রাবিশদ্গুহ!ম্‌। 

বৈশাখে পুরিমায়াঞ্চ শঙ্করঃ শিবতামগত” ॥ 

সংস্কতজ্যোতিষের সঙ্কেতে নিধি ঈনাগ ৮ ইভ ৮ বহ্রি৩অত- 

এব ৩৮৮৯ কল্যন্্ হইল । এখন কল্যনের ৫০০৪ বৎসর অতীত 
হইতেছে । সুতরাং এই গ্রমাণ দ্বারা জানা যায়, বর্তমান, 
সময় হইতে ১১১৫ বৎসর পুর্বে ভগবান্‌ শঙ্গরাচাধ্য গ্রাছুভূত 
হইয়াছিলেন | দেণীয় ও ঘুরোপীয় অধিকাংশ প্রত্রতত্বজ্ঞই এই 
মতের পক্ষপাতী কিন্তু বিগত ১৮২০ শকান্দের বৈশাখ মাসে 
শারদা-মঠের তদানীন্তন আচাধ্য জগদ্‌-গুরু শঙ্করাঁচাধ্য-ত্রী রাজ- 
রাজেশ্বর শঙ্গরাশ্রমগামা নিয়মিত পর্যাটন-উপলক্ষে নরূদ্বীপে 
আগমন করেন। তাহার সহিত আমার এবং আমার তৃতীয় 
সহোদর তদানীত্তন কৃষ্ণনগর-কলেছের সংস্কতাধ্যাপক শ্রীমান্‌ 
সতীশচন্ত্রবিগ্াভূষণ এম,এ'র সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক 
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কুথোপকথন হয়» ভিনি বলেন “ভগবান্‌ শঙ্গরাচার্ঘ/, উজ্জ- 
দ্ষিনীর অবীশ্বর মহারাজ বিক্ুমাদিত্যের অনেক পূর্বে প্রাছুভূতি 
হইয়াছিলেন। তাহার নহিত কতকগুলি জীণপত্র ছিল, উহাতে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্দোর জীবনের ঘটনাবলী ও মঠাধিকারিগণের 
একটা ক্রমিক নামমালা লিখিত আছে । স্বামীজী ক্ুপাকরিয়!| 
উহা? আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। সুযোগা একিহাদিক 
লেখক জীঘুক্ত বাবু নিখিলনাথরায় বি,এল্, মহাশয় জীণপত্র 
হইতে ঈ সকল বিবরণ নংগ্রাহ করিয়া ১১০৬পালের টি মামের 


প্থাহিতাপরে৮ একটা গ্রন্থ লেখেন। উদ্া? ন গ্রামাণ 
করিতে চেষ্টা করিস্জাছেন বে, শঙ্গরাচাঘ্যের ভাব কাল 
উজ্জর়িনাগাজ বিক্রমাধিতভের জন্ম-গ্রহণের বহশূর্ষো । ভাহাক্স 





হতে ২৬০১ কলান্দ বা! শ্রী পৃঃ ৪৯৯ আবে ভগবানের জন্ম হয়। 
পুর্বোন্ত জগদগুর শঙ্ষপাশ্রমন্াহাকড়ত গ্রদন্ত বিবরণ অঙ্ছ- 
সারে ২৬৩১ যুবিটিগালে পৈশাখা শুর! পঞ্চমীতে ভগবান্‌ শ্রা, 

চার্য জন্ম গ্রহণ করেন । ২৬৩১ চৈনী শুক্লা নবমীতে উপনয়ূন, 
, ২৬৩৯ কার্ভিকী শুরু। একাদশীতে নংগ্ঠান, ২৩৪৭ ফান্তণী শুক্র! 
দ্বিতীয্াতে পরমহংস-পরিবাঞ্কাচার্ধ্য গোপিন্দনাথ হইতে উপ- 

দেশগ্রহণ, ২৬৪৬ জোগ্ী গমাবস্তা। পধ্ান্ত বদরিকাশ্রমে শারীরক- 
ভাষ্ত-প্রণ়ন এবং গ্যে।তিমঠিনিন্মাণ, ২৬৪৭ কার্তিকী শুরু অষ্ট- 
মীতে বারাণশী-ক্ষেত্ে ব্রহ্মবিগ্ভ/- গ্রডার এবং সনন্দনের শিষ্যত্তে 
গরহণ5২৬৪৭ অগ্রহারণী কৃষ্ণ ভু তীরাতে মণ্ডনমিশ্রের সহিত বাদা- 
বন্ত ২৬৪৮ চৈত্র শুরু! চতুখীতে মৃণ্ডনের পরালয়,২৬৪৭ ঠৈত্রীশুক্ন। 
ষঠীতে উভয়ভারতার সহিত কলা প্রসপ্গ, ২৬৪৭ চৈত্রী কৃষ্ণা 
অষ্টমীতে অমরকরাজার দেহে প্রবেশ,২৬৪৮ কার্তি কী শুক্ধ ত্রয়ো 
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দশীতে নিজদেহে প্রত্যাবর্তন, ২৬৪৮ কার্তভিকী কৃষ্ণ গ্রতিপদে 
সরস্বতীর দ্বারকায় আকর্ষন, ২৬৪৮ কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে 
সরন্বতীর দ্বারকায় স্থাপন, কান্তিকা কৃষ্ণা এয়োদশী হইতে মাঘী 
শুরু। দ্বাদশী পর্যন্ত দ্বারকায় শরদাপীঠ-নির্্মাণ, এবং বৌদ্ধাদি- 
সম্প্রদায়ের পরাজয়, মন্দিরানর্মাণ, ও দ্দবতাদি-স্থাপন, ২৬৪৮ 
ফান্ডশী শুরু! নবমীতে শৃঙ্গগিরিতে মঠস্থাপন, ২৬৪৮ চৈত্রী শুরু! 
নবমীতে মগ্ুডনমিশ্রের উত্তমাশ্রমদীক্ষা এবং স্ুরেশ্বরাচার্য নাম- 
করণ, ২৬ ১৯ অগ্রহায়ণী শুক্র! দশমীতে মহারাজ গুধন্থার শিষ্যত্তে 
গ্রহণ, ২৩৪৯ মাঘী গুরু! সপ্তমীতে সুরেশ্বরাচার্যের দ্বারার 
শারদাগীঠে অভিষেক, ২৬৫০ বৈশাখী শুরা! তৃতীয়! হইতে 
দিপ্িজয়োখদব আরন্ত, ২৬৫৩,৫৪ শ্রাবনা সপ্তমী ও আশ্শিনী শুক্তা 
একাদশীতে তোট কাচাধ্য ও হস্তামলকের শিব্যন্থে এইণ, ২৬৫৪ 
পৌবা শুক্লা পৃর্ণিমার হস্তমলকের শৃঙ্গ গিরিমঠে অভিষেক এবং 
সেই দিনেই তোটকাচাধ্যের প্রতি জোতিমঠে আভষেকের 
সঙ্গেত, ২৬৫৫ বৈশাখা শুরু। দশমীতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুময় 
জগদীশ্বর-প্রতিা, গোবদ্ধনমঠন্থাগন এবং প্র মঠে পদ্মপাদা 
চার্ষ্ের অভিষেক, ২৬০৫ ভাদ্রা শুরা পৌর্ণমাশী হইতে ২৬৪২ 
পৌধী অমানস্তা পর্যাপ্ত অবচ্ছিন্ন দিপিজয়মহামহোত্দাহ এবং 
বৌদ্ব-গ্রহাতি ১০৩হটী বিভিন্ন ধর্মপন্প্রদান্জের উপমর্দন, সৃধন্থ- 
গ্রমুখ নরপঠিগণের প্রতি উত্তমরূপে প্রজাপালনের আজ্ঞাদান, 
বর্ণ শ্রমবিছিত বৈদ্িকধর্েরি মধ্যদা-স্থাপন, নিখিল ধোগদাহাস্মা- 
গ্রকটন, অশেয়গনরগ্রন, ভূলোকের উদ্ধার, কাশ্মীরমগুলে 
শার্দাপীঠে বাদ,তদনস্তর ২৩৬৩ কার্তিকী পৌর্ণমানীতে উকলাপ- 
ধামে গ্রবেশ। 
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, উল্লিখিত তালিকাটীর প্রাচীনত। ও মৌলিকত। সম্বন্ধে বড়ই 
সন্দেহ। কারণ ভগবান্‌ শঙ্চরাচার্যাককত শারীরকভাধ্য পর্য্যা- 
লোচনা করিলে প্রতীতি হয়, সমুদায় ধর্মসম্প্রনায়ের মত থণ্ডন- 
পূর্বক অন্বৈতমত প্রতিষ্ঠাই তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেগ্ত ছিল। 
কিন্তু উদ্ধংত তালিকায় এমন দকল কার্যে উল্লেথ আছে, 
যাহা ভগবান আচার্যের দ্বার অনুষ্ঠিত হইলে তাহার মতের 
ও কাধ্যের সম্পূর্ণ বৈষম্য উপস্থিত হয়। যেমন উক্ত তালি- 
কায় ২৬৫৫ বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশাতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুময় 
জগদাখর-প্রতিষ্ঠঠর উল্লেখ আছে। অথচ ভগবান্‌ ভাষ্যমধ্যে 
জীব ও ব্রদ্দের অভিন্বত্ব, ব্রদ্মের নিরাকারত্ব প্রমাণ করিবার 
জন্য বারংবার শ্রুতি উদ্ভূত করিয়াছেন। অতএব তাহার 
ভাষ্য বিশ্বাস করিলে তাপিকার বিশ্বাস করা যায় না, আবার 
তালিকায় নিশ্বান স্থাপন করিলে ভাষ্য শিশ্বাস কর! যায় না। 
আমার বোধ হয়, পরবন্তী কোন শঙ্করাচাধ্য পুরুযোভ্তমক্ষেত্রে 
দারুময় জগদীশ্বর গ্রতিষ্ঠা করিয়া থাঁকিবেন, উহ্াই উক্ত তালি- 
কায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হুইয়াছে। কারণ ঘখন বিনিই 
শঙ্করাচাধ্যের প্রতিষ্ঠিত মঠের অপ্রিকারী হন, তিনিই শঙ্করাচার্ধ্য 
নামে অভিহিত হইয়া! থাকেন( অতএব এরূপ কোন পরবস্তী 
শঙ্করাঁচার্ম্যই হয়ত ভ্রমক্রমে তালিকা মধ্যে প্রথম শঙ্করাচর্যোর 
স্থান অধিকার করিয়! থাকিবেন। আর তালিকায় উল্লিখিত 
কাল"সনবদ্ধেও আমাদের মহাসংশর উপস্থিত হইয়াছে । বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের ধর্মীমত-খওনেই ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের মহিম। 
প্রকটিত। অথচ ২৬৩১ কল্যদ বা খ্রীঃ পৃঃ ৪৬৯,মক্ধে তাহার 
আবির্ভাব-কাল স্বীকার করিলে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পরাজয়- 


জমিভ গৌরব ভগবানে পৌছায় না| যেহেহু তখন বুদ্ধদেধের 
জন্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সু্টি হইয়াছে কিন্তু উহাদের দর্শন- 
শান্বের উত্পভি অথব! ধর্মনন্ত্রদায়ের বিশেষ কিছু অভ্ান্ততি 
হয় নাই। বৌদ্ধধর্দের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ শাক্যসিংহ ্বীঃ পৃঃ 
৬২৩ অব জন্মগ্রহণ করেন, ৮* বত্পর জীবিত থাকিয়া খুঃ 
পৃঃ ৫৪৩ অবে নির্বাণ লাভ করেন। তিরোভাব-কাণে তাহার 
শিষ্য সংখা! অধিক ছিল না। সুপ্রপিদ্ধ ভারতসম্াট, অশো- 
কের বাজত্ব-কালেই বৌদ্ধরন্ম উন্নতির মর্ষোচ্চ শিবরে অধিরূঢ় 
হইয়াছিল। খা পুঃ ২৫৭ অন্দে মহারাজ অশোক সাআাজ্যে 
অভিযিক্ত হন, শ্রাঃ পৃঃ ২২৩ অক ভাহার মুক্তা হয়। এই ৩৭ 
বত্সরব্য।পী রাজা-কালের মধ্যে বৌদধন্দ্ের জরপতাকা পু 
বার এক প্রান্ত হইতে অপরগ্াান্ত পদান্ত উড্ডান হহয়াছিল। 
এই সময়ের মধ্যেই পাটাপপুত্র নগরে মহাব্োবনভ্বের অধিশ 
বেশন ও বোদ্বধন্ম-সংক্রান্ত যহ উত্কৃষ্ট গ্রন্থ বিরাঁউিত হইয়াছিল । 
তাহার পর, বৌদ্বধন্ম ধন জগদ্ব্যাপী হইয়। বোদক-ধর্মের 
বিলোপ-মাধনে গ্রবৃন্ত হ্হয়াছিল, তখনই মহাম্মা কুমারিলভট্ট 
ও ভগবান্‌ শঙ্কবাচার্যোর আবির্ভাব হয়। গ্রারই দেখিতে পাওয়া 
যায়, বিনা প্রয়োজনে মহাপুরুষ্ণের উৎপত্তি হয় না। যখন 
লো।কে বৌদ্ধধর্মের উদারনীতি বিশ্বৃত ইইয়া নীতিবিছ্রাত তান্ত্রিক" 
বৌদ্ধধর্ম্দে আসক্ত হইতে লাগিল, শুগ্ঠবাদ মানবদমাজকে 
নাস্তিকতার দরলপথ প্রদর্শন করিয়া ভাষণ নরকে নির্মীজ্জত 
করিতে প্রবুন্ত হইল, সেই সময়েই ব্রচ্গবিদ্যা প্রচারের নিমিক 
ভগবান্‌ শঙ্করচাধ্য আবিভূতি হইক়্াছিলেন। বিশেষতঃ আঁচার্ঘ্য 
শঙ্কর, নাগান্দুন ধর্মকীর্ডি-প্রভ্ৃতি যে সকল বৌদ্ধ-দীর্শনিকের 
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মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারাই ২৬৩১ কল্যন্দ খ্রীঃ পৃঃ ৪৬৯ 
অবের বহুকাল পেরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নাগাজ্জুন গ্রীঃ 
পৃঃ ১ম শতাব্দীতে এবং ধর্মকীর্তি খুষ্টা় ৭ম শতাব্দীতে জন্ম 
গ্রহণ করেন। শঙ্কর, ধর্মকীর্তির মত উদ্ভুত করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাহার 
প্রধান শিব্য জ্বরেশ্বরাচাধ্য মত-থগুনকালে বিশেষভাবে ধর্মা- 
কার্ভির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমরা 
জগদ্গুরু শঙ্করাশ্রমন্থামীর প্রচারিত তালিকার উপর নির্ভর 
করিতে পারিলাম নাঁ। কে. বি. পাঠক মহাশয়ের প্রকাশিত 
পত্রিপত্র” কেই এমাণরূপে গ্রহণ করিক্কা বর্তমান সময় হইতে 
১১১৫ বৎসর পুর্বে (৭৮৮ থুঃ) ভগবানের আবির্ভাবকাল্‌ 
স্থির করিলাম । 

পুর্নেই উক্ত হইয়াছে, শঙ্কর অদ্বৈতমতের প্রবর্তক। ঠিনি 
কপিল গোতমপ্রহতি দাশনিকগণের দ্বৈত প্রতিপাদক মত-মকল 
খগুনপুর্বক অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । শ্রুতিমমূহের 
প্রকৃত তাৎপর্য কি? কেহই বলিতে পারেন না। একই 
তির দ্বৈতবাদিগণ দৈহপক্ষে ও অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বৈত 
পক্ষে ব্যাথা। করেন। বৈদান্তিকমতে বেদ-বেদাক্গ অধ্যয়নান্তে 
শুদ্ধচিত্ত এবং শম দ্রম-তিতিক্ষাদি-গুণসম্পন্ন শিষ্কে গুক 
“তন্বমসি” এই মহাবাক্যের উপদেশ প্রদ্বান করিবেন। উহার 
তাৎপুর্যয-_তৎ (সেই ব্রহ্গ) ত্বং (তুমি) অপি (হও) অর্থাং 
হে শিষ্য! তুদিই মেই ত্রঙ্গ। শিষ্য তখন " অহং বর্গ” 
ইত্যাকার ধ্যান করিবেন। অন্বৈতমতে আমি বলিলে 
আমাকে উপাধিঘুক্ত বুঝি, বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য 
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উপাধি নহে। ব্রহ্ম শব্ধের ঘে আর্থ, প্রকৃত পক্ষে আমি 
তাহাই। কেবল ভ্রমবশতঃই আমি আমে বিশেষ কোন 
উপাধিযুক্ত ভ্তঞান করিতেছি । গুরুর নিকট পরোক্ষ-ভাবে বরঙ্গ- 
জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে নিভা শুদ্ধ মুক্ত 
উপাধি-শূত্যস্বরূপ বুঝির। ব্রঙ্গই আগি, এই রূপ ধ্যান করিতে 
থাকিব। ক্রমে ধ্যান ধারণ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা অপরোক্ষ 
ন্গজ্ঞান লাভ করিতে পার্িব, অর্থ আমিই ব্রক্গ হইয়া 
যাইব । বস্ত্র স্বরূপ ন1 জানিয়। অপরের নিকট হইতে সেই 
বস্তর গ্রক্কৃত বিবরণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষ 
জ্ঞান কহে। যেমম আমি কখন মিষ্টান্ন থাই নাই, কোন 
বাক্তি আনিয়া মিষ্টাপ্নের বিবরণ আমার নিকট জ্ঞাপন করিল, 
তখন আমার মিষ্টান্ন সম্বন্ধে যে জ্ঞান হইল, তাহার নাম পরোক্ষ 
জ্ঞান। কিন্তু বশর স্বরূপ অবগত হইয়া যেজ্ঞান হয়, তাহাঁর 
নাম অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ মিষ্টান্ন খাইয়া মিষ্টায় সম্বন্ধে যে 
জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান । ত্রঙ্গ-দশ্বন্বেও ঠিক 
উরূপ। ব্রদ্ধের স্বরূপ উপদেশ পাইলে ত্রঙ্গতব্ষয়ক যে জ্ঞান 
হয়, তাঁহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান । যথন ব্রন্ষের সত্তা উপলব্কি হয়, 
তুমি আমি ইভাদি কোন ভেদ থাকে না, যখন পসোইহম্” 
হইয়৷ যায়, তখনই ত্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। 
তথন আর কিছু থাকে না, প্রত্যেক বস্ততে ব্রনের স্তা উপ- 
লব্ষি হয়, অদ্বৈতবাদিগণ উহাদের চরম স্থলে উপনীজ্হন। 
অদ্বৈতবাদি-গণ আরও বলেন ণ্জীব ও ত্রন্মের যে ভেদজ্ঞান 
আমাদের আছে, সেই ভেদকে যদি নিত্য বপিরা স্বীকার কর! 
যায়, তাহা হইলে জীবঠৈতন্ত ও ত্রহ্মচৈতন্ের একটা শ্বরূপতঃ 
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ভেদ শ্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই রূগভেদ স্বীকার 
কপ্সিলে “একমেবার্থিতীয়ম্” পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” “অহং ব্রদ্মান্সি” 
প্নর্কং খন্বনং ব্রহ্ম” প্তন্তমনি”প্রভৃতি শ্রতির সহিত বিরোধ 
উপস্থিত হয় । যদি পরবন্! কালে বিশিষ্টান্বৈতবাদী রামাজুজ- 
স্বামী ও শুদ্ধাদ্বিতবাদা বল্লভাচার্ষয নানাবিব যুক্তি দ্বারা অদৈত- 
মত খণ্ডনপূর্ধক বঙ্গস্থতের ভাষ্য গ্রণয়ন করিরাছেন, তথাপি 
শঙ্গরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতনত্তের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ুপ্র আছে। 
বিদ্দর্ণ ভন্গকত্রের শঙ্করভায্োর প্রতিই সমধিক শ্রদ্ধাবান। 

মধবাচাপ্য দৈতবাদী। তিনি দ্বৈতবাদ অবলঙ্গনপুর্ধ্বক বরঙ্গ- 
শন্রের ভাধা প্রণয়ন করিয়াছেন। মপবাচার্য *্তত্মদি” এই 
শতির নিইলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করেন । প্তত্বমসি শ্বেতকেছহো?? ! 
হে শ্বেতকেতে|! তন্ত ত্বং অপি, অর্থাৎ বস শ্বেতকেতু! তুমি 
স্টাহারই / সেই ব্রন্দেবই) হও (নিত্য সেবক বাঁ সহচর 
£) স্বুতরাঁং জীব ত্রহ্ম নহে। এই মতানুসারে পরমেশ্বর 
স্বতদ্্ পূর্ণস্বদীন ৷ জীব অস্বত্ন্ন গরমেশ্খরের অধীন। দৈত- 
বাদিগণ জীব ও ভ্রন্গের অভেদচিন্তাকে বড় নিন্দা করেন। 
নাহাদের যছে জীব, রঙ্গ নহে, ভ্রম নহে । অদ্বৈতবাদীর1 
জাজলামান জগতকে ষে সর্পরজ্জবৎ বলেন এবং জীবে ব্র্গত্বের 
অপ্ান করেন, উহা অমুক্ত। 

উপসংহারে বক্তব্য, আমি আমার সামান্ত জ্ঞান ও ক্ষুদ্র- 
শন্কি তানুষারে পশঙ্করাচার্য-চরিত” প্রণয়নে পরিশ্রমের ক্রটা 
করি নাই। এখন পাঠকবর্স ইহ পাঠে যতকিঞ্চিৎ প্রীতি লাভ 
করিলেই আমার পরিশ্রম ফল হইয়াছে মনে করিব। এই 
গ্রন্থ যতই অযোগা হউক না কেন, তাঁশা করি, ইহার আলো” 
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চনার কাঁহাঁরই গ্ষতি হইপে না। কারণ ভগবানের পুণ্যময় 
চরিত্রের অন্ভনীলনে যে, হৃদয়ে পবিত্রতা আনয়ন করে, ইহা 
প্রভাক্ষমিদ্ধ। ধাহাদের সৎপরামশে ও উৎসাহে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ 





হইল, উভাদের শুতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করিয়া 


ভমিকা শেখ কাঁরলাম। 


কানকাতা! 


১ম গোকিন চি শ্রী চিএ | 





হনে দেন 





১ল্ং জাবি, শক ঈদিহও 














ভগবান শঙ্গরাচাষা । 


শৃইরীচার্য/শ্চরিত। 


এখম অধ্যায়। 


জন্মভূমি ও পিতৃকুল। 


দক্ষিণাগথে কেরল * জনপদ অতিপুরাতন ও প্রদিদ্ধ। 
এ প্রদেশে বুধনামক একটা পর্রত বিদ্যমান আছে | তাহার 
নিতঙ্ব-দেশে পুণযসলিল! পণ নদী প্রবাহিতা। সেই শ্রোত" 
স্বিনীর পবিত্র শটে একটা মন্দিরে রাজশেখরনামক নৃপতি 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমু্তি বিরাজমান ছিলেন। জনপদবাদীরা 
অতিভক্তি মহকারে এ পাষাণমুর্তি মহাদেবের অর্চনা করিত । 
মন্দিরের অনতিদুরে “কালটি” নামক একটা অগ্রহার অথবা 
বাঙ্গণপ্রধান গ্রাম আছে। সেই গ্রামে “বিগ্যাধিরাঁজ” 1 নামক 
বিখাত পগ্িত বাস করিতেন | তাহার জন্মান্তরীণ পৃণ্য-প্রভাবে 





* কাবেরী নদীর উত্তর, পশ্চিগঘ।ট পর্বতের পশ্চিম, সমুত্র-গধ্যন্ত বিস্তৃত 
দেশকে কেরল দেশ কহে। উহার বর্তম।ন নায় কাণাড়া। 

1 কথিত আছে, বিদ্যাধিরাজ “নমৃত্তিরী” ত্রাঙ্গণকুল-সস্তত ছিলেন । 
নশ্বস্তিরীরা এখন নম্র নামে পরিচিত । ইহারা ৬৪ প্রকার বিশেষ নিয়ম 
পালন করেন। (১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 


২ শক্করাচাধ্য-চরিত | 


এক পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই শিশুকে দেখিলে মনে হইত 
যেন তাহার অভ্যন্তরে নিরন্তর ব্রক্মতেজঃ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
শিশুর যখাবিধি সংস্কারাদি সম্পন্ন হইল । পিতা! সেই বালকের 
পশিবগুরু” এই আখ্য! প্রদান করিলেন। উপনয়ন বা বেদারস্ত 
হইলে শিনগুরু ত্রন্মচর্য্য পরিপালনের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাস 
করিতে লাঁগিলেন। তিনি গুরু শুজধায় অন্ুবক্ত থাকিয়া 
ভিক্ষাীলন্ধ অন্গে জীবন রক্ষা করিতেন। পূর্বাহ্ন ৪ 'মপরাহ্ছে 
যথাবিধি হোমক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বেদাধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট থাকি- 
তেন। শিবশুরু অধীত বেদের সুঙ্গারূপে অর্থবিচার করিতেন। 
কারণ, বিনা খিচারে অর্থকোধ হন্ধ না। বেদ একান্ত ছুনোধ। 
বেদমকল সম্যক অধীত ও তাহার অর্থ আলোচিত 
হইলে, শিষ্যান্থুরাগী অধ্যাপক শিবগুরুকে বলিলেন “বত! ভুমি 
আমার নিকট বড়অঙ্গের * সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ এবং 
উহার অর্থাবচারেও বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। তুমি যদিও 
আমাতে একান্ত অনুরক্ত, তথাপি আমি আদেশ করিতেছি, 
প্রতি গৃহে গমন কর, আর বিলপ্ব করিও না। স্বজ- 
* বেদের ছয়টি অঙ্গ যথ/-_ ১ম, শিক্ষ। | এই শাঙ্জে উদাত্ত অনু! খরিস্ত 
প্রভৃতি স্বরভেদে শব্দের উচ্চারণ প্রণালী লিপিবদ্ধ অ।ছে। ব্য, কল্প । এই 
শাস্ত্রে যাগক্রিয়ার উপদেশ আছে। ৩য়, ব্যাকরণ। ইহা স্বগ্রাসিদ্ধ, এই শান্ত 
পাঠে শবের বুৎ্পত্তি অবগত হওয়া যাঁয়। ৪র্থ, নিরুক্ত। ইহাতে তাৎপব্যের 
সহিত বৈদিক শব্দসমূহের অর্থ লিখিত হইয়াছে । ৫ম, ছন্দঃ। এই 
শান্তরপঠে নিয়মিত অক্ষর ও মাত্রাযুক্ত চতুপ্পদীপ্রভৃতিরর রচনা প্রণালী জান 
যায়। ৫ম, জো।তিষ। এই শান্ত্রপাঠে হুর্যদি-গ্রহগণের গতি, স্থিতি, 
প্রদ্থৃতিও গিট জাতহোড়াদির সম/ক্‌ জ্ঞান হয়। 
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নেরা তোমার দর্শনের জন্ত উৎকষ্ঠিত আছেন। তুমি গৃহে 
গমন করিয়া বন্ধু বা্ীবের আনন্দ বর্ধন কর। বন! যথাকালে 
ভূমিতে বক্ষ রোপণ কৰিলে থে প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, 
বিপরীত সময়ে বৌপিত বীজ কদাচি ভাদৃশ ফল প্রদান করে 
না। তরুণ বয়স বিবাহের পক্ষে যোগ্য কাল। এই সময় 
পরিণয় সম্পন্ন হইলে উপঘুক্ত সন্তানাদি লাভ হ্য এবং তাহা" 
তেই পৈতৃক খণ হইতে সুক্তিলাভ করা যায়। নতুবা অসময়ে 
বিবাহে কি ফল? উহা সম্পূর্ণ বৃথা হইন্া থাকে । সন্তানের জন্ম 
হইতেই পিতা মাতা কেবল বতসর গণনা করেন। তাহাদের 
স্থভাবই এইরূপ বে তীহারা প্রথম সন্তানের উপনয়ন, অনন্তর 
বিবাহ কাঁধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য সব্বদা চিন্তান্িত হইয়! 
থাকেন। সৎকুলোত্পন্ন জনগণ যাহাতে পিহুলোকের পিণগু- 
বিচ্ছেদ ন। হয় তজ্জন্ত পুব্রগণের পরিণয় কামনা করেন। কারণ 
সন্তান উৎপন্ন হইলে আর পিতৃপুরুষের পিও-লোপের সম্ভাবন। 
থাকে না। বৈদিক যজ্ঞবিধির বিচার দ্বারাও এই অর্থ পরিজ্ঞান 
হর বে পত্রীর সহিত মিলিত হইলেই ধর্মনকার্ধোর অনুষ্ঠানে 
-অধিকার জন্মে *। বেদবিদ্গণের ইহাই অভিপ্রেত। 

শিবগুরু অধ্য।পকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন “গুরো! 
আপনি যাহা বলিলেন উহা সত্য, কিন্তু গুরু গৃহে বেদাধ্যয়ন 
পরিসমান্ত হইলেই যে গৃহী হইবে, অন্ত আশ্রম অবলম্বন করিবে 
না, এব্ুপ কোনই নিয়ম নাই। ব্রহ্মচারী ঘদি সংসারের প্রতি 
বৈরাগ্যযুক্ত হন তবে সংন্তান আশ্রয় করিবেন, আর যদি তাহার 





* সহোভ। চরতাৎ ধর্ম খিতিক্রতি১। 
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বিষয়বাঁগন! থাকে, তবে তিনি গৃহস্থ হইবেন। এই প্রথা চির- 
ক্ষু্র রাজপথের স্টায় সর্বদা বিদ্যমান। গুরো ! আমি নৈঠ্ঠিক 
ব্রহ্গচর্যায অবলম্বন করিব, মৃগচন্্ম পরিধান, দওধারণ ও নিত্য- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাবজ্জীবন আপনার পার্খে অবস্থান 
করিব এবং অধীত বেদের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিব, যাহাতে 
উহ! কখনও আমার স্ৃতিপথ হইতে অস্তহিত না হয়। দার- 
পরিগ্রহ ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্ুখপ্রদ, যতক্ষণ উহার সুখ হৃদয়ে অনু- 
ভুত না হয়। পরে ক্রমে ক্রমে উহা! বিরস হইয়া পড়ে। গুরো! 
অনগুভবগম্য বিষয়ের অপলাপ করিতেছেন কেন? যদ্দি বলেন 
গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া যখাবিধি যজ্ঞ করিলে ্বর্গফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীতে বাস করিয়া সমুদয় বিধি পালন 
পুর্বক যজ্ঞ করা এক প্রকার অসম্ভব। যদি গৃহী নিঃস্ব হন,তাহা 
হইলে যথাবিধি দানাদ্ি করিতে অথবা ম্বয়ং ভোগ করিতে 
সমর্থ হন না, স্ৃতরাং তাহার নরকঘন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 
আর সংসার যদি ধনবান্তে পুর্ণও হয় তথাপি মোতগ্রযুক্ত 
কেহই উহ! পুর্ণ মনে করে না। অতএব যে যে বিষয়ে অভাব 
বোধ হয় তাহাত্েই নরকবন্ত্রণার ন্তাঁয় ছুঃসহ ক্লেশ অনুভব 
করে। 

শিবগুরু গুককে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে 
তাঁহার পিতা পুত্রকে হ্বগৃহে লইয়া! যাইবার জন্ঠ সমুপস্থিত 
হইলেন। তিনি বহু অন্থুনয় পূর্বক পুত্রের ঘর! তদীয় গুরুকে 
প্রচুর দক্ষিণাত্রব্য প্রদ্ধান করিলেন এবং গুরুর আদেশক্রমে 
পুত্রকে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। কৃতবিদ্য শিবগুরু 
গৃছে পরবেন পূর্বক প্রথমেই জননীর চরণ বন্দনা কবিলেন। 


জন্মভূমি ও পিতৃকুল। ৫ 


মাতাও ন্নেহসহকারে আলিঙ্গন করিয়া তনয়ের বিরহ- 
জনিত খেদ পদ্রিতাগ করিলেন। শিবগুরু বহু কাল 
পরে গৃহে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া বন্ধুরা তাহার 
দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিলেন । শিব শুরুও প্রত্যুদগম প্রস্থতি 
বিনীত ব্যবহার দ্বারা তাহাদের বিস্ত ও কুলান্ধরূপ সম্মান 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বিদ্যাধিরাঁজ পুত্ধের শাস্ত্রে কি 
প্রকার সংস্কার জন্বিয়াছে ভাঁনিতে ইচ্ছা করিরা বেদ ও 
উহার পদক্রম * এবং জটাদি+ বিষয়ে ও ভট্রপাদদের দিদ্ধান্ত £ 
গুভাকরের মত, (১) কণাদ (২) গোনম (৩) কপিল (9) প্রভৃ- 
তির দর্শনসংক্রান্ত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শিবপুর 





*্* বেদ মঙ্্রের পদ বিভাগের নিয়ম । 

+ খথেদের পার।য়ণ দুই প্রকার । প্রকৃতি জপ ও বিকৃতি রূপ । প্রকৃতি- 
রূপ ছুই প্রকার যথা ;--রাঢ় ও যোগ। বিকৃত্তিরপ আট প্রকার যথা; 
জটা মালা, শিখা, লেখা, ধবজ, দণ্ড, রথ, ঘন। এই সকল শব্দে বিশেষ 
বিশেষ উচ্চারণ বুঝায় । বেদপ।ঠ কালে ইহার প্রকৃত পরিচয় হয়। 
নু কুম।রিল ভট্টের নামান্তর ভ্টপাদ | ইনি মীমাংসা! দশনের বাতিক 
রচনা করেন। 

€১) ভট্ট প্রভাকর মীম।ংসা দর্শনের টাক।কার। ইনি একজন মত গ্রব- 
ত্বক। ইহার মত গুরু মত নামে অভিহিত ॥ 

২) মহৰি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের সুত্রকর | 

৩) মহত্ধি গোতম ন্যায় দর্শনের হুত্রকার | 

&&) মহধষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক। ইনি আদি জ্ঞানী, 
কপিলের প্রকৃতি পুরুষবাদ,লাংখ্যস্থত্রও মাংখ্য তত্বকৌমুদী প্রভৃতি গস্থে বিবৃভ 
আছে। 
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আনন্দের সহিত বিনয়নত্র বাক্যে জনকের খ্রি সকল 
গিজ্ঞাসার উত্তর করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের শাস্ত্রে 
অপাঁধাঁরণ নৈপুণ্য অবলোকন করিয়া অতিশম্ব পরিতুষ্ট 
হইলেন। 

শিবগুরুর অসাধারণ গুণে আক্ুষ্ট হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ কন্তা 
পদাীনের নিমিত্ত বিদ্যাধিরাঁজের গৃহে গতাগ়াত করিতে 
লাগিল। গ্রতাহই তীহার গৃহ কন্তা সম্পরদানেক্ছ, বিপ্রবর্গে 
গরিপুর্ণ হইত।  কন্তাদানেচ্ছুগণের মধ্যে অনেকে বহু অর্থদানে 
প্রস্তুত ছিলেন কিন্ত বিদ্যাধিরাজ উহাদের মধো বিশেষ পরীক্ষা 
পুর্বাক মঘপণ্ডিত পাঁমক কোন পবিভ্র-কুলোতৎপন্ন ব্রাহ্মণের 
কন্ত। প্রার্থনা করিলেন ৷ তাহার পর কন্ঠার পিতা ও বরের 
পিতা কোথায় বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইবে ইহা লইগা পরস্পর 
বিতর্ক উপস্থিত করিলেন। বরের পিতা কনার পিতাকে 
বলিলেন “আপনি আপনার পুত্রীকে আমার গুহে আনিয়া সম্প্ু- 
দান করুন”। কন্তার পিতা বরের পিতাকে বলিলেন প্মহাশয় 
আমি গ্রতিশ্রুত অর্থের দ্বিগুণ আপনাকে প্রদান করিতেছি, 
আপনি অন্ুকম্প। পূর্বক গৃহে আসিয়া পুত্রের পরিণয় কাব্য 
সম্পন্ন করুন” | বরের পিতা বলিলেন “মহাশর আপনি আমার 
গৃহে কন্তা আনয়ন পুর্বক বিবাহ সম্পন্ন করুন, আমি এ বিষয়ে 
আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিব না”। এইরূপ পরস্পরের 
মতভেদ অবলোকন করিয়া একজন বিশেবজ্ঞ ব্যক্তি কন্তার 
পিতাকে নির্জনে ডাকিয়া! বলিলেন “মহাশয়! আপনি বরের 
গৃহে লইয়া গিয়াই কন্ঠ! সম্প্রদানে সম্মত হন, নচেৎ যদ্দি কেহ 
বিরোধ জন্মাইয়া এই বরে কন্তা সন্প্রদান করে, তখন আপনি 
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কি করিবেন 1৮ কনম্তার পিতা! বরের ব্ধপে ও গুণে মুগ্ধ হইয় 
তাহাতেই সন্মত হইঙলন। 
তাহার পর বিদ্যাধিরাঁজ এবং মঘপণ্ডিত উভয়ে কুলদেব- 
তাকে পুজা করিয্জা পরস্পর পুত্র কণ্তার বিবাহের নিমিত্ত 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । দৈবজ্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক যথাশীক্ বিবাঁহ" 
লগ্ন স্থিরীক্ত হইলে শুভ মুহূর্তে বিদ্যাধিরাঁজ ও নঘপপ্ডিত 
যথাবিধি তনয় তনয়ার্ পরম্পর পরিণয্ব কার্স্য সম্পন্ন 
করিলেন । বন্ধুবর্গ বিবিধসূষাক্ম বিভুবিত নব দল্প তীর অপূর্বব 
সৌন্দধ্য নিরীক্ষণ করিয়া অতিশস্র আনন্দ লাভ করিল। 
বিবাহানভ্তর শিবগুরু ভাবি যজ্ঞণমূহ সম্পাদন করিবার 
নিমিত্ত কৃতী খত্িক্গণের সহিত মদত হইয়া নিজ ভবনে 
গাহপিতা, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন প্রকার অগ্থি স্থাপন 
করিলেন । যে পুরুষ বিবাহকাঁলে অগ্যাধান না করেন, তিনি 
উত্তর কালে বক্ঞা্দিকার্ষ্যে অধিকারী হন না। শিবগুর বিবিধ 
বন্ঞ, শ্রাদ্ধ তর্পণ, অতিথি সেবা, সংপাত্রে দান গগ্রভৃতি পুথ্যকাঁধ্য 
দ্বারা সম্য় অতিবাহিত করিতেন । প্রত্যহ বেদ পঠি, বেদাধ্যাপন, 
পরোপকার গ্রসৃতি কার্ধ্যই তীহার জীবনের মুখ্যব্রত ছিল। তিনি 
যেমন সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সেইরূপ বিদ্বান্‌ ও ক্ষমাশীল ছিলেন। 
গর্ব কাহাকে বলে তিনি তাহা জাঁনিতেন নাঁ, সর্বদা বিনয় নত্্ 
বাবহার দ্বারা জনসাধারণের পরিতোষ উৎপাদন করিতেন। 
এইরপ শ্রুতিস্থতি বিহিত বৈধ কর্মের অনুষ্ঠানে ভীহার দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাপ, বৎসরের পর বত্দর অতিবাহিত 
, হইতে লাগিল । ক্রমে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইলেন কিন্ত 
পুরু সন্র্শন করিতে পারিলেন না। পু উৎপন্ন না; হওয়া 
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শিবগুরু একান্ত দুঃখিত থাকিতেন ) গে!, হিরণ্য, শস্যশালিনী 
ভূমি, মনোহর ভবন, বন্ুজনের সমাদর প্রত্থৃতি কিছুতেই তাহার 
চিত্ত প্রন্ন হইত না । 





জন্ম । 


একদিন তিনি বিষগ্রমনে ভাধ্যাকে বলিলেন প্প্রিয়ে ! 
আমাদের শারীরিক সামর্থ্যের সহিত বয়সের অদ্ধ অতিবাহিত 
হইল । যাহা ইহলোকে একান্ত সুখকর সেই পুর মুখ এ পর্য্যন্ত 
অবলোঁকন করিতে সমর্থ হইলাম না। এখনও যর্দি আমাদের 
পুত্রমূখ সন্দর্শন ঘটিত, তাহ? হইলেও আমাদের মরণ সুখের 
হইত । কিন্ত আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও পুত্র লাভের কোন 
উপায় নিদ্ধারণ করিতে পারিতেছি না । হান্স, একান্তই আমার 
জন্ম বিফল। লোকে পুত্রহীন ব্যক্তির জীবনকে ফলশৃন্ত তরুর 
সায় বলিয়া থাকে । 

পতির বাক্য শ্রবণে শিবগুরুপত্বী বপিলেন নাথ! চল 
আমর মহাদেবের শরণাগত হই। তাহার মেবা করিলে 
নিশ্চয়ই আমাদের অভাষ্ট-পিদ্ধি হইবে । তিনি ভক্তের অভীষই- 
পুরে কল্পবৃক্ষ-সদূশ। মহাদেবের আরাধনায় যে সমুদয় অভা্- 
সিদ্ধি হয় উপমন্ার সৌভাগ্যলাভই উহার প্ররু্ উদ্াহরণ। 
শিবগুরু পত্ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রপাভের নিমিত্ত চন্দ্র- 
শেখরের আরাধনায় অভিলাধী হইলেন। তিনি সমীপবর্তিনী 
ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীতে অবগাহন করির! জলমধ্যেই মহাদেবের 
উপাসনা করিলেন। কয়েক দিন কন্দমূল আহার করিয়া 
মহাদেবের্কপুজ। ও ধ্যানে আসুক্ত রহিলেন। তাহার পত্ীও একান্ত 


জদ্মা ঈ 
বিমল প্রকৃতি । তিনি নানাবিধ নিয়ম টপনাপাপি ক্রেশ স্বীকার 
করিয়া নিরস্তর মহাদেবের অর্চনা করিতে লাগিলেন । এইরূপ 
মহাদেবের উপাঁসনায় সেই ব্রাহ্গণদম্পতীর অনেক দিন অতি- 
বাহিত হইল। কথিত আছে একদিন মহাদেব কৃপা-পরবশ হইয়া! 
ত্রাঙ্ণবেশে ন্বপ্পে শিবগুরুর প্রত্যক্ষ হইলেন। তিনি শিব- 
গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে বিপ্র! তুমি কিবাঞ্া 
কর?” শিবগুরু বলিলেন প্ভগবন্‌ আমি পুত্রার্থী, আমাকে 
একটি পুত্র গ্রদীন করুন। তাহার পর বিপ্ররূপী মহাদেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে ব্রাহ্মণ তুমি কি সর্বজ্ঞ এবং সকল 
গুণমষ্পন্ন অল্সাযু এক পুত্র প্রার্থনা কর, না মূর্খ গুণহীন 
দীর্ঘায়ু বহু পুত্র যাঁচঞ1 কর?” তাহা শুনিয়া শিবগুরু বলি- 
লেন পপ্রভো ! আমার সর্ধগুণালঙ্ক্‌ত সর্ধজ্ঞ এবং প্রখ্যাত" 
প্রন্তিভাসম্পন্ন এক মাত্র পুত্রই হউক । আঁমি নিগুণ বহু পুত্র 
প্রার্থনা করি না” । তোমার সর্বজ্ঞ তনয় লাঁভ হইবে, আর তপ্তার 
প্রয়োজন নাই, ভার্ধ্যার সহিত গৃহে গমন কর, এই কথা 
বলিয়াই সেই দ্বিজবেশধারী মহাদেব অন্তহ্িত হইলেন। প্ররূপ 
কথোপকথনে শিবগুরুর কিছুই অবিদ্দিত রহিল না। তিনি 
পত্ঠীর নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন । পরী স্বপ্নবৃত্বান্ত শ্রবণ 
করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন “নাথ! শীঘ্রই 
আমাদের এক মহান্গুভব পুত্র উৎপন্ন হইবে” । তাহার পর সেই 
শিবপরায়ণ ব্রাঙ্ণদম্পতী স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া গৃহে 
আগমন পুর্ব্বক বহু ব্রাঙ্মণকে নানাবিধ ভোজ্য ও দক্ষিণাদ্ধার! 
পরিতুষ্ট করিলেন । 

ব্রাহ্মণের আশীর্চন উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহে গমন 
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করিলে শিবগুরু ও পতিপরায়ণা তদীয় পত্রী প্রন্নঅস্থুঃকরণে 
্রাঙ্মণগণের ভুক্তাৰশিই অন্ন ভোজন করিলেন । কিছু কাল 
পরেই শিবগ্ুরুপত্রীর গর্ভ-সঞ্চার হইল । তিনি অনন্যপাধারণ 
তনয় গর্ভে ধারণ করিয়া অপূর্ব দেহকান্তি লাভ করিলেন। 
তাহার গতি 'অলস হইল এবং অলঙ্কারাদি ধারণে একান্ত অনিচ্ছ! 
জন্মিল। বন্ধুগণ তাহার জন্য নিতা নিতা কত উপাদেয় উপ- 
হার পাঠাইতেন কিন্তু শিবগুরুপত্রী সেই সকল বস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া পুনরাগ্প নুতন বস্থ প্রার্থনা করিতেন। দোহদ।- 
বন্থায় * তাহার কেবল মৃন্তিকার প্রতি রুচি হইত। এক- 
দিন তিনি সপ্পে মহাদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া সহন! জাগ- 
রিত হইলেন কিন্তু জাগরণের সহিহ সেই দিব্যমর্তি তাহার 
দর্শনপথ হইতে অস্তছিত হইল। আর একদিন দেখিলেন 
তিনি সরস্বতীর সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন। এই সকল 
্বপ্বুত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই অনুমান করিতে লাগিল বে 
এই গর্ভস্থ শিশু এক আশ্যধ্য চরিত্র-সম্পন্ন হইবে। 

তাহারপর শুভ গ্রহ ঘুক্ত ও শুভগ্রহ কর্তৃক ঈক্ষিত ও শুভলগ্নে 
সুরধ্যাদি গ্রহ সকল নিজ নিজ উচ্চস্থান + স্থিত হইলে শিবগুরুর 
পত্রী অতি সুখে এক অনুপম পুত্র প্রসব করিলেন। £ শিবগুরু 





* অন্তঃগর্থবন্থায় যে অভিলাঁৰ জন্মে উহার নাম দৌহদ। 

+ যয ঘেষস্থ,মঙ্গল মকরস্থ, শনি তুলাস্থ এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ হইলে। 

1 আনন্দ গিরিকুত শঙ্কর বিজয়” গ্রন্থে লিখিত আছে। অব্বজ্ঞনাম। 
কোন ব্রাঙ্গণের ক।ম।ক্ষীনাম্ী পত্তী ছিলেন । ভিনি অত্যন্ত স্বাধবী ও হুলক্ষণ- 
যুক্তা॥। এক সগয় সন্বজ্ঞ ও কামাক্ষী চিদশ্বরনামক মহাদেবের আর।ধন। 
করিয়। এক কন্ঠ। লাভ করেন। এ কুমারী সববদ। মহাদেবের ধ্যানে আসন্তা 
থকিতেন বলিয়া বিশিষ্টা নামে প্রদিদ্ধি লাঁভ করেন) বিশিষ্টার বয়ন যখন 
অন্টম বধ, তখন ত।হার পিত। বিশ্র্িৎ নামক কোন ত্রা্মণকে কন্া। সম্প্রদ।ন 
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পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সুখসাগরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর 
তিনি জাত কর্ম্ম প্রভৃতি বৈধ আচার সম্পন্ন করিয়! পুত্রের 
মঙ্গল কামনায় বহু ধন, ধেন্ প্রতি বিতরণ করিলেন । সেই 
শিশুর জন্ম দিন * সকলের পক্ষেই অতিশয় আনন্দদায়ক 
হইল। দ্রিকূঘকল প্রসন্ন হইল, তক্ষলতা কুলুমরাশি বিতরণ 
করিতে লাগিল, মেঘগণ স্থুবর্ষণ দ্বারা ধরাতলকে ক্সিপ্ধ এবং 
স্ুশীতল করিল। হুর্যোদয়ে যেমন পৃথিবীর কান্তি পরিবদ্ধিত 
হয় এবং বিনয় দ্বারা বিদ্যার যে প্রকীর শোভ। বৃদ্ধি হর, সদ্যো- 
জাত তনয়কে ক্রোড়ে ধারণ করিনা প্রন্থতি ও সেহ প্রকার শোভ। 





করেন গবিণয়ের পরও বিশিষ্টা অব্ধদা নহাদেবের উপাসনায় রত থাকি" 
তেন । নী তাহাতক এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়। সংন্যাস আশ্রয় করেন। 
(বশিষ্ট। 0. পিন হইতে বিশেষ পুজা ধ্যানাদি দ্বারা মহাদেবের পরিতোষ 
উৎপাদন করেন। একদা মহাদেব প্রসন্ন হহয়া তাহার মুখপঞ্চজে প্রবেশ 
করন, সেই দিনই বিশিষ্টার গর্ভের সঞ্চার হয়। দশম মাস পু হইলে তিনি 
বদিকধন্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ শঙ্কর!চাঘণকে প্রসব করেন । নে১* পৃঃ) 
* বোন্বে-বেল্গ্রাসের "ত্রিপত্রে” লিখিত আছে_“নিধিনাগেভবহ্যন্দে 
' বিভবে শঙ্করে(দয়ঃ” ইহার অথ এই ৩৮৮৯ কল্যন্দে তথাৎ ৮৪৫ সংবতে কিংবা 
৭** শকাব্দ ভগবান্‌ শঙ্কা রাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। এ মত শ্বীক।র করিলে 
বন্তমান সময় হতে ১১২৩ বৎসর পুবের শঙ্করের অববর্ভীৰ হইয়াছিল মনে 
করিতে হইবে। কিন্ত ্বক্ং শঙ্করাচাষ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকা-তীর্থস্থ শারদামঠে 
যে একখানি অতি পুরাতন সংস্কৃত নামমালা আছে, উহাতে ভগবান্‌ 
শঙ্করের সময় হইতে বর্তমান সময় পযরভ্ত সমুদ্র মঠাধিকারীরই নামঃ 
কায ও সময় লিখিত আছে। উহ।র মতে ২৬৩১ কল্যব্দে অর্থ(ৎ বর্তমান 
মময় হইতে ২৩৭১ বৎসর পূর্ব্বে তগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য আবির্ভত হইয়্া- 
ছিলেন। তুমিকায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য 


১২ শঙ্কর-বিজয়। 


ধারপ করিলেন। জোতির্বিদ্গণ পুত্রের জন্মমময় আলোচন! 
করিয়৷ শিবগুরুকে বলিলেন "আপনার এই পুত্র সর্বজ্ঞ হইবে 
এবং অভিনব শাস্ত্রে প্রণয়ন করিবে। যত কাল পৃথিবী বিগ্তমান 
থাকিবে, তত কাল ইহার কীর্তি ধরাতলে দেদীপ্যমান 
রহিবে”। শিবগুরু তখন আনন্দে এত অধীর হইয়াছিলেন 
যে, পুত্র কত কাল জীবিত থাকিবে, উহ! গ্যোতির্বিদ্দিগকে 
জিজ্ঞাসা করিতে বিস্বৃত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতি বন্ধু ও সুহৃদ্‌- 
গণ এবং আত্মীয় রমণীগণ নানা উপহার লইয়া স্তিকা! 
গৃছস্থিত পুত্র সন্দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীন্নকালে কূর্যতাপে একান্ত পরিতপ্ত জনগণ পূর্ণচন্ত্র অব- 
লোৌকন করিয়। যে প্রকার আহ্লাদিত হয়, শাতীয়গণও 
এই শিশুর সুন্দর মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়! সেই রূপ আনন্দিত্ত 
হুইলেন। বহুকাল শঙ্করের আরাধনায় এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া পিতা! শিবগুরু পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


মণ্ডন-মিশ্র। 


শঙ্কর যখন শৈশবে উপনীত, সেই সদয় যড়দর্শনবেনা! 
পগ্ডিতগণের বংশে পদ্মপাদ, হস্তামলক, তোটকাচাদ্য, উদ, 
মগ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, সনন্দন, চিতস্খ-প্রন্ৃতি মনীষিগণ 
জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল জ্ঞানি-গণের মধো মগুনমিশ্রের 
বিবরণ অনেকট! কৌতুকাবহ তজ্জন্ত আমর! প্রসঙ্গ ক্রমে উক্ত 
মনীষীর জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । 

মগুনমিশ * রাজগৃহ 1 নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 
পিতার না? হিমমিত্র। মণ্ডন অসাধারণ প্রতিভানম্পন্ন ছিলেন, 
তিনি শৈশবে বিগ্যারস্ত হইলেই অতি মনোনিবেশ সইকারে অধ্া- 
য়ন করিয়া নানা শাস্ত্রে অপীম বুৎপত্তি লাভ করেন। এদিকে 
শোণনদের তীরে একটি গ্রামে বিষুঃমিত্র নামক কোন ত্রান্ধ- 
গের উভয়ভারতী £ নাংম এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
যেমন রূপবতী তেমনই গুণবতী ছিলেন, । টু তা শৈশব 


ক মওনামিশ্রের নাসান্তর : অবধরপণ 1 
1 "রাজগৃহণ মগধ ব। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত অভি প্রাচীন নগর । 
অদ্যাপি উহ।র ভগ্র/বশেষ দৃষ্ট হয়। এখন সাধারণ লোকে উহাকে 
!*রাজগিরি" বলে। পাটন।র সন্গিহিত বক্কিয়্ার পুর ষ্টেসনে অবতরণ করিয়! 
জগ্িরিভে যাইতে হয়। 
| 1 আননগিরিকৃত শঞরবিজম্ গ্রন্থে সওনমিশ্রের পড়ী উদতীরতী 
রসবাপী” নামে অভিহিত্ত হইয়।ছেন। 





১৪ শঙ্কর-বিজয় । 


হইতে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, জ্যোতিষ সাংখা, 
পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত-প্রভৃতি নিখিল 
শান্্র অধ্যয়ন করিয়া অতিশয় বিছুষী হুইয়াছিলেন! মণ্ডন 
লোক-পরম্পরায় এ বিদুবী মহিলার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়! 
উহার প্রতি একান্ত অনুরাগী হইলেন। উভয়ভারত1এ লৌক- 
সুখে মগ্ডনের সুখ্যাতি শ্রবণে একান্ত উন্মনা হইলেন। প্রতি 
মুহূর্তেই ভাহার হৃদয়ে শ্রী পণ্ডিতবরের দর্শনাকাজ্ষা বলবতী হইতে 
লাগিল। হিমমিত্র পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পরিয়া বিষুমিত্রের 
গৃহে ছুইটি ব্রা্দণ প্রেরণ করিলেন । বিষুমিত তাহাদের আদর 
আহকারে অভ্র্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাস্গ হইলে 
তাহার] বলিলেন “দিজবর! আপনার ছুহিতার শাস্ত্রে নৈপুণা, 
চরিত্রের পবিত্রতা ও ধন্মানুরাগ-প্রৃতি শ্রুত হইয়া বাঁজগ্হ-নিবাসী 
হিমমিত্র নামা ব্রাঙ্গণ আপনার কন্তাকে নিজপুত্রের অনুরূপ স্থির 
করিয়া! আমাদিগকে প্রেরণ করাছেন। আমর আপনার নিকট 
কন্যা প্রার্থনা করিতে আখিয়াছি। আপনি অন্ুকম্প। করিয়! 
হিমমিত্রের অভিলাষ পুর্ণ করুন। মণিধুগল পরস্পর দখদ্ধ হইয়। 
অপুব্ব শোভা ধারণ করুক”। 

খিঞু মিত্র ইতিপুর্বেই কন্তার মনোগত ভাব কথিত অব- 
গত ছিলেন স্থৃতরাং তিনি বলিলেন "আপনার! আমার নিকট 
হিমমিত্রের যে অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অত্যন্ত 
প্রীতিকর, তথাপি আমি একবার গৃহ্িণীকে লিজ্ঞাসা কৰি। 
কারণ কন্টা-সন্প্রদান কাধ্য স্ত্রীলোকেরই অধীন। যদি আমি 
পত্ধীর অনুমতি গ্রহণ না করি, আর কোন কারণে আমার 
তনয়া ছুঃখভাগিনী হয়, তাহা হইলে গৃহিণী আমার যথেষ্ট 


মণ্ডন-মিশ্র। ১৫ 


তিরস্কার করিবার অবদর পাইবেন” । এই বলিয়া বিস্ণুমিত্র 
পত্বীকে জিজ্াপা করিলে তিনি বলিলেন প্বরের যে সকল 
জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, উহা না জানিয়া কিরূপে সম্মতি প্রকাশ 
কর। যায়। যাহার ধন, চরিত্র ও কুল উৎকৃষ্ট, তাহাকেই 
কন্যা সম্তাদান কর কর্তব্য । শাস্ত্রে লিখিত আছে--কুল, শীল, 
বয়স্‌, রূপ, বিদ্যা,ধন ও সহায় এই সাতটি গুণের পরীক্ষা করিয়া 
কন্যা অম্প্রদান করিবে । অবশিষ্ট বিষয়ের জন্য চিস্ত। করি- 
বার আবশ্তক নাই। অতএব অশ্রে এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা 
করা উচিত” । উহা! শুনিয়া বিষুমিত্র বলিলেন পপ্রিয়ে,তুমি যাহা 
বলিলে ইরূপ বিশেষ কোন নিক্মম করিতে পার না। যছু- 
ণে।শো ংপন্ন দ্বারকাঁধিপ কৃষ্ণ যখন তীর্থ দর্শনচ্ছলে ভ্রমণ করেন, 
তখন তাহার কুলশীলাঁদি পরীক্ষা না করিয়াই কুত্তিননগরের 
অধিণতি রাজ! ভীম্মরক আপন তনয়! কুক্সিণীকে তাহার করে 
অর্পণ করেন । যে কুমাঁরিলভষ্ট দুর্জয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত 
করিয়া জগতে বৈদিক আচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, এই 
মগ্ডনমিশ্র তীাহারই প্রধানশিষ্য বলিয়। বিখ্যাত। ত্রাঙ্গণের 
বিদ্যাই পরম ধন, অন্য ধনে প্রয়োজন কি? অতএব এই বরে 
সম্প্রদান করিলে যে আমার কন্য। সাতিশয় সৌভাগ্যবন্তী হইবে, 
তদ্থিষয়ে কোন সংশয় নাই । যাহা হউক, আমর! অগ্রে কন্যার 
মনোগত অভিলাষ পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করি। এই বলিয়! 
বিষ্ুমিত্রও তাহার গৃহিণী কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া পুনঃ 
পুনঃ জিজ্ঞানা করিলেন কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। তবে 
কন্তার প্রফুল্লমুখ অবলোকনে তাহাদের সংশয় দূর হইল, তাহারা 
বুঝিতে পারিলেন এই বর কন্যার একান্ত অভীগ্সিত। 


5১৬ শঙ্কর-বিজয় । 


তাহার পর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইন্প! গেল । ছিমমিত্র জযোতি- 
বির্বদের দার বিবাহের মুহূর্ত স্থির করিলেন। বিবাহ-দিবসে 
মণ্ডন, মাঞ্গলিক দ্রব্য সহ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বন্ধুবান্ধবের 
সহিত শোণনদের তীরে উপনীত হইলেন । বিঞ্ুমিত্র শুনিজেন বহু 
সমারোহের সহিত জামাতা শোণ-তটে উপস্থিত হইয়াছেন । তিনি 
তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লচিত্তে অগ্রসর হইয়া বিবিধ বাদ্য সহকারে জামা- 
তাকে গৃহে আনয়ন করিলেন এবং স্বাগত উচ্চারণ করিয়া 
মধুপর্কের সহিত জামাতাকে অর্থ্য প্রদ্ধান করিয়া বলিলেন 
"আমার কন্য। উভয়ভারতী এবং গৃহ, ধেন্ু, মণিরক্রাদি যাহা 
কিছু সমস্তই আপনি নিজের বলিয়। জানিবেন। অদ্য আমাদের 
কুল পবিভ্রহইল এবং আমরা অদ্য সকলের নিকট আঁদরণীয় 
হইলাম, আমার গৃহে যাহা কিছু আছে ইহার কোন বস্তই 
আপনি পরাধীন মনে করিবেন না” । অনন্তর বৈবাহিক হিম- 
মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “মহাশয় ! ভাগ্যে বিবাহের কথ! 
হইয়াছিল তাহাঁতেই সন্দর্শন ঘটিল নতুবা জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য 
আপনিই বা কোথাক্স, আর আমিই বা! কোথায়” ? প্রত্যুন্তরে 
হিমমিত্রও নানাবিধ বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেনও" 
বলিলেন “আমারও যাহ! কিছু প্রিয়বস্ত আছে সমুদয়ই আপনি 
নিজের বলিয়া! জানিবেন। .আপনি সর্বদ] বুদ্ধমগুলীকে সেবা 
করেন তজ্জন্তই আপনার মুখ হইতে এই সকল শোভন বাক্য 
উচ্চারিত্ত হইতেছে । এইরূপে বিষুঃমিত্র ও হিমমিত্র উভয়ে পর- 
স্পর পরস্পরকে স্ততিবাদ করিয়া ধিশেষ গ্রীতিলাভ করিলেন 
এবং উপস্থিত জনগণের মধ্যেও স্বেচ্ছা-বিহার্‌ হান্য পরিহান ৪ 
আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। কন্যা-পক্ষীয় ও বর-পক্ষীনর 
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জনগণ বধু-বরকে সন্দর্শন করিয়া সবিশেষ আনন্দ অন্তব 
করিল । বিষ্ণুমিত্র 'শুভলগ্ন উপস্থিত দেখিয়া! উভয়ভারতীর কর- 
কমল মণ্নের করে অর্পণ করিলেন। মণ্ডনও শুতক্ষণে অন্ুু- 
রাখিণী ভাধ্যার পাণিগ্রহণ করিয়! আনন্দিত হইলেন। 

অনন্তর, ষে যাহ! প্রার্থনা করিল, বধুবরের পিত। মাত! 
তাহাকে তাহাই দাঁন করিয়া গ্রীত হইলেন। মণ্ডনও স্বীন্ 
গহাক্ুত্রোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে বহ্রি-স্থাপন্‌ পূর্বক হোম করি- 
লেন এবং বধু লাজ হোমাগ্িতে প্রক্ষিপ্ত হইল। অনস্তত্প উভয়- 
ভারতী অগ্রে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলে মণ্ডনও অগ্িগ্রদক্ষিণ 
কাদর্ণী পরীর সহিত পশ্চাৎ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন ! হোমা- 
বসানে সমাগিত দ্বিজগণকে ও অন্যান্য সুহদ-বর্গ.. পরিতু্ট 
করিয়া গৃহে প্রেরণ করা হইল। মণ্ডন যথাবিখি অগ্রিরক্ষা 
করিয়। প্রকুল্লমনে চাবিদিবস অগ্রিগৃছে বান করিলে ॥। অনন্তর 
পঞ্চম দিখসে যখন বরের গৃহগমনের উদ্যোগ হইতেছে, তখন 
উভয়ভারতীর পিতা মাতা হিমমিত্রে লক্ষ্য করিয়। বলিতে 
লাগিলেন “আপনি অন্কম্প। করিয়। আমাদের কয়েকটি কথ! 
অবণ করুন। যেরূপ ্তন্যপাক্ষিনী বালিকা কিছুই অব্গত 
নহে, সেই রূপ আমাদের এই কন্যা কিছুই জানেনা । একটিমাত্র 
কন্যা বলিয়া কখনও গৃহকন্দ করিতে বলা হয় নাই। অঙএব 
আপনি ইহাকে নিজ কন্যার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। 
একদিন এক ব্রাহ্মণ এই কন্যার শুভ লক্ষণ দ্েখিয়! বলিয়াছিলেন 
“ইনি নাক্ষাৎ সরস্বতী, মানবীরূপে মন্ত্য-লোৌকে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছেন। ই'হাতে সর্বজ্ঞতাঁর চিহ্ন সকল বিদ্যমান । আঁপ- 
নারা কখনও ইহাকে কোন রূপ রুক্ষ বাঁক্য প্রয়োগ করিবেন 
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না”। সেই দিন হইতে আমরাও ইহাকে বিশেষ তত্বাবধানে 
রাঁখিয়াছি। আমার এই সরল! কন্যার শাশুড়ীকে বলিবেন যে, 
বধুর রক্ষা কাঁ্য্ের ভার তাহারই অধীন। আমার এই লাবগ্যময়ী 
ছুহিতা তাহার গচ্ছিত ধনশ্বরূপ জানিবেন। তিনি যেন ক্রমে ক্রমে 
রর !কে গৃহকর্থে নিযুক্ত করেন । বাল্যকালে বাঁলফ বালিকাদের 
[শুতা-নিবন্ধন অপরাধ অভিলুলভ কিন্তু বিনি বাটার গৃহিণী 
রি সেই অপরাধ কগনই শ্রুহণ করিবেন না । একবারে বিজ্ঞ 
হওয়া যায় না। দেখুন না, আদরা সকলেই জমে কমে অভি" 
জ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি”। 
অনন্তর তাহারা উভয়ভারতীকে লক্ষ্য করিনা বলিলেন 
ইলে। তুমি 


হ 








প্বংসে! তুমি আজ এক আঅভিনধ অনস্থার উপন৪ 
এই অবস্থায় সদাই বুদ্দি-নৈপুণা দেখ।ইবে, কারণ তোনার শিশু- 
ব্যবহার পিতাযাহার পক্ষে যেনূপ প্রীতিকর, অঙ্গের পক্ষে কদাচ 
সেব্ধূপ হইতে পাবে না। লোকে যাহাতে উপ্হাম না করিতে 
পারে ভুমি দর্্ধদা সেইরূপ ব্যবহার করিও । পরিণগ্নের পুরে 
মাতা পিতা কুমাবীগণের রক্ষক বলিয়া বিখাত কিন্ত বিবাহ, 
হইলে পর শ্বামীই একমাত্র প্রভু। অতএব তুমি এক মাত্র 
পতির শরণাপন্ন হইও। স্বামীর প্রতি একান্তিক ভক্তি থাকিলেই 
প্রহিক পাররিক সর্বপ্রকার সুখ লাভ করিতে পারিবে। 
বসে ! পতি অভুক্ত থাকিলে তুমি কদাচ ভোজন করিও ন1, 
গতি দুর-পথে গমন করিলে কোন রূপ বেশভূমা করিও না, 
পতি রুষ্ট হইলে কোপপ্রকাশ করিয়া! একটি কথাও বলিবে না, 
কেবল বলিবে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। পতি প্রছুল্্ হইলে 
তমি তৎক্ষণাৎ প্রক্ষুলত। প্রদর্শন করিবে, অধিক কি বলির 


শঙ্করের' শিক্ষা । ১৯ 


ক্ষমাারাই সমুদয় অভাষ্ট সিদ্ধ হইয়া! থাকে, ক্ষমার ন্যায় সদূগ্চণ 
একান্ত ছুলভ | পতি গৃহে না থাকিলেও যদি তাহার আত্মীয় 
স্বজন অথবা কোন মহদ্াক্তি তোমাদের গৃহে আগযন করেন, 
তাহা হইলে বহু সন্মান-পুর্বক তাহাদিগকে পুজা করিবে। 
বসে । পিতা স্তর হাম শ্বশুর শাশুড়ীর আদেশ পাঁলন করিবে 
এবং ভীাহাদের সেবা করিবে, সহোদরের মত দেবরের প্রতি 
শ্লেহ গরকাশ কগিংব। ইহারা কুপিত হইলে সংসারে পরস্পর 
অইনক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । তীহারা এই মকল কথা বপির! 
বিরত হইলে মণ ও উভরভাঁরতী সেই সকল হিকোগদেশের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের ও অন্টান্য গুরুজন এপ বন্দুবাশ 
বের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পুর্বাক রাজগৃহ অভিমুখে হালা 
করিলেন । 
শিরা সগুললিইিটিটিিটি 
শঙ্করের শিক্ষা । 

এদিকে বালক শঙঞ্র প্রথম বর্ষে স্বীর মাতৃভাষা ও ত্বিনটান্ 
বর্ষে পদার্পণ করিয়াই অক্ষর-শিক্ষার্ন সমর্ষ হইনেন। অনস্তর 
ক্রমে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ-প্রভৃতি শুনিতে আস্ত করিলেন । 
তিনি যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা আর নিশ্ুত হইতেন 
না, উহ অবিকল পাঠ করিতে পারিতেন। লিপিশিক্ষা। সমাপ্ত 
হইলেই তাহার চূড়াকরণ হইল*। চুড়া-বিধান দারা শক্ধরের 
দেহে এক অপূর্ব কান্তির উদয় হইল। বৃদ্ধ শিবগুরু যথাসময়ে 
পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করিবেন বলিয়া আশ। করির়াছিলেন 


* আনন্দগিরি লিখিয়াছেন তৃতীয়বর্ষে শঙ্ষরের চূড়াকন্ধ সম্পন্ন 
ইইয়াছিল। 


২5 শঙ্গর-বিজয়। 


কিন্তু ছরস্ত কাল তাহার দে আশা! পূর্ণ হইতে দিল না। শঙ্গরের 
বঃক্রম ধখন তিন বৎসর পূর্ণ হইল, তখন তিনি কালগ্রাদে পতিত 
হইলেন। অসময়ে মরণ হইল বলিয়া ছুঃখ করিয়া কি হইবে? 
কাহার কোন্‌ কার্য অসমাপ্ত রহিয়াছে সর্ধানংহারক কাল 
তাহ! কিছুই বিচার করে না। প্রথমতঃ পুত্রমুখ দর্শনই দ্রুত, 
পুত্রের বিভব-দর্শন তদপেক্ষাওড অধিকতর দুলভ। শিবগুক 
অতিকষ্টে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রের বিভবদর্শন তাহার 
ভাগ্যে ঘটিল না। শঙ্করের জননীর নাম ভদ্রা। তিনি শোকাকুপ- 
চিন্তে জাতিগণের ছারা পতির অন্ত্ো্টি-ক্রিরা সম্পন্ন করাইলেন। 
আত্মীরগণ পতিহীনা শোকখিধুর। ভদ্রাকে নানা সান্নাবাক্ে 
আশ্বস্ত করিলেন। সাধবী ভদ্র মৃত পতির যাহা কর্তব্য কর্ম 
মাসিক-শ্রান্ধ, সপিপ্তী-করণ প্রভৃতি স্বন্দংই সম্পন্ন কারতে আরগ্ু 
করিলেন। যাহাতে অমমর্থ হইলেন উহা! জ্ঞাতিগণ দ্বার। সমাপ্র 
করিলেন। অনন্তর তিনি শঙ্করের উপনয়ন সম্পন্ন করিবার 
জন্য একান্ত অভিলাধিনী হইলেন | ঘখন শঙ্গরের বয়ংক্রম পঞ্চম 
বৎসর, সেই সময় ভদ্রাজ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত শুভ মুহুর্তে 
শঙ্করের উপনয়ন কাস * যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন । উপনরন 
হইলে শঙ্কর গুরুর নিকট শিগ্গা, কল্প, বাকরপ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, 





* যদিও গর্ভ হইতে গণনা করিয়। 'ষ্টস-বষে'ই ত্রা্গণের উপনয়ন 
বিহিত হইয়ছে কিন্তু উপনয়নাহ ধে বালক ব্রহ্গতেজঃ কামনী করেন 
উহার পঞ্চনবর্ষে উপনয়ন সম্পন্ন করা কর্তব্য । মনু বলিয়াছেন -_গর্ভাষ্ট 
মেহব্দে কুববাঁত ব্রাঙ্গণসো।পনায়নম্‌। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ে। গর্ভাত্ত, ঘাদশে 
বিশঃ॥ ব্রহ্মবচ্চনকামস্য কাধাৎ বিপ্রস্য পঞ্চষে। (মন্ুসতহিতা, ২য় অধ্যায়, 
৩৬০৭ শ্লোক) । 
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জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গের সহিত চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেন। 
আাহ্ষণ-কুমার শঙ্কর যাঁদও ক্ষুদ্রকায় ছিলেন কিন্ত তাহার অসা- 
ধারণ প্রতিভা-দর্শনে সকলেই বিশ্মন্ প্রাপ্ত হ্ইল। তিনি 
প্রতিদিন এত অধিক অধ্যয়ন করিতেন বে, সহাধ্যায়ীদের মধ্যে 
কেহই তাহার সহিত অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইত না । শঙ্কর 
যখন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই শাস্ত্র 
অসাধার৭ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করিতেন। তিনি বেদাঙ্গ, বেদ, পুর্বব- 
মীমাংসাঃ বেদান্ত প্রভৃতি ঘাবতীয় শান্ত্রেই অনন্ঠসাধারণ অধি- 
কার লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্ত তীহার বাক্যবিন্ত।সের 
অপুর্ব ক্ষমত1 জন্মিল। আন্বীক্ষিকী * বিদ্যায় সে সময়ে তাহার 
সমকক্ষ কেহ ছিল না। কপিলের সাংখ্যশান্ত্রে ও পতঞ্জলির 
ঘোগদর্শনে তাহার অপূর্ধ পরিচয় হইল। তিনি ভট্টপাদের 
বার্তিকস্ত্রের পদার্থতত্ব উত্তমরূপে অবগত হইলেন। এইরূপ 
শান্তালোচনায় ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে অদ্বৈত-মত দুঢ়ীকৃত হইতে 
লাগিল। তিনি অদ্বৈত-বিদার নুখ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়! 
আনন্দরসে অভিষিক্ত হইলেন । বস্তৃতঃ কুপাদিতে জলপান 
করিলে যেরূপ তৃপ্তি জ্জাভ হয়, বিস্তীর্ণ গঙ্গাদিতীর্থে জলগানে 
যে তদপেক্ষা। অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হওয়! যায় উহা অবস্তই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

পাঠাবস্থায় গুরুকুলে বাস-কালে শঙ্কর একদিন ভিগ্াচর- 
পের নিমিত্ত এক ধনহীন ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
্রাহ্মণ-পত্রী ব্রহ্মচারী শঙ্করকে দেখিয়া আদরপুব্ৰক বলিতে 
লাগিলেন “আপনাদের স্তায় মহাত্মা ব্যক্তিদের ষাহারা পুঁজ। 

* আব্বীক্ষিকী-__ তর্ক বিদ্য।। 





২২ শঙ্কর-বিজয়। 


অর্পণ করেন, তীহারাই ধন্ত | বিধাত। আমাদিগকে ধনে বঞ্চিত 
করিয়াছেন, দারিদ্রাবশতঃ আমরা যখন 'ব্রাহ্গণকে ভিক্ষাদানে 
অসমর্থ হইলাম, অতএব আমাদের এই নিরর্থক জন্মে ধিকৃ” | 
এইরূপ করুণ বাঁক্য বলিতে বলিতে গৃহস্থপত্ী ব্রতী শঙ্কর 
ভক্তিপূর্ব্বক কয়েকটি আমলকী-ফল প্রদান করিলেন । জ্ঞানী 
শঙ্তর ব্রাহ্গণ-পত্বীর বাক্যে অত্যন্ত দয়াদ্রচিত্ত হইলেন এবং সেই 
ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমোচনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্যের 
বিষয় শঙ্করের প্রার্থনা ফলবতী হইল, অল্প সময়ের মধোই 
সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ সম্পদে পরিপূর্ণ হইল । এইরূপ চিক্র- 
মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া শঙ্কর গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । 
সর্বদা তত্বজ্ঞান-পিপান্থ বিগ্যার্থিবৃন্দ তাহাকে বেষ্টিত করিয় 
থাকিত। শঙ্কর অতি উত্তম বক্তা ছিলেন। ত্তাহার গলদেশে 
যজ্ঞোপবীত ও ললাটে ব্রিপুণ্ড,ক শোভা পাইত। তিনি অতি- 
শয় সংঘমী ছিলেন । শঙ্করের চরিত্রের এই একটি বিশেষত্ব ছিল 
যে, কোন কারণেই তীহার চিত্তে বিকার উপস্থিত হইত না। 
তিনি যথার্থই আত্মজয়ী ছিলেন । তাহার বাক্চাতুর্ধ্যে সৌত্রা- 
তিক, যোগাচার্ধ্য, মাধ্যমিক * জৈন, 1 চার্ধাক, + সাংখ্য, 





* বৌদ্ধ সপ্প্রদায়ের দাশ নিক মত প্রধানতঃ চারিটি যথা__সৌত্র।স্িক, 
মাধ্যমিক, বৈভ।ষিক ও যোগাচার। এখানে বৈভাষিক ভিন্ন অপর তিনটির 
কথা উক্ত হইয়।ছে। 

1 জৈন-মত স্বতন্ত্র, উহ! প্রায় বৌদ্ধ মতেরই তুল্য। মহাবীর স্বামী ই 
মতের প্রবর্তক । 


1 চা্বাক মত বৃহস্পতি-প্রবর্তিত, ইহ।র ন।মাস্তর লৌকায়তিক দর্শন 
বানাস্তিক দশন। 


জননীর পরিচর্ষ্য। ॥ ২৩ 


মীমাংসক, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
মতবাদী দার্শনিকগণের'যুক্তি সকল কোথায় লয় প্রাপ্ত হইত *। 
শঙ্কর প্রতিপক্ষগণের সহিত বিচারকালেও ক্রোধের বশীভূত হই- 
তেন না। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন এবং কথনও কাহার 
প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। লোভ, অসুয়া, 
অভিমান তাহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ বিদুরিত হইয়াছিল । 


জননীর পরিচর্য্যা । 


পাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী শঙ্কর যথাসময়ে গুরুকুল হইতে 
সমাবর্তন 1 করিয়া গৃহে আগমন করিলেন । জননীর পরিচর্যয1, 
বেদপাঠ, যজ্ঞ এই মাত্র তাহার নিত্য অনুষ্ঠেয় হইল। তাহাকে 
দেখিলে যুবকগণ যৌবনস্লভ দ্বেষ হিংস! ত্যাগ করিয়া সম্মান 
প্রদর্শন করিত । বৃদ্ধেরাও শঙ্করকে দেখিয়া! আমন ত্যাগ করিয়া 
আসন দান করিতেন। সকলেই তাহাকে দেখিয়! কৃতাঞ্জলি হইভ। 
জননী ভদ্র! পুত্রের কোমল বাক্য, বিমল চরিত্র, মানসিক বল ও 
পরোপকারে অনুরক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অপার 





* শঙ্কর নিজে বৈদান্তিক ছিলেন বলিয়া এক বেদান্ত ব্যতীত বৌদ্ধ, 
জৈন, নাস্তিক প্রভৃতি ও সাংখ্য পাঁতগ্রল, বৈশেষিক, স্টার এবং পূর্ব মীমাংসা 
ইন্যাদি যাবতীয় দর্শনেরই যুক্তি সকল খন করিয়াছিলেন ॥ 

+ গুরুকুজ হইতে প্রত্যাবর্তনের নাম সমাবর্তন । ইহা! একটি বিশেষ 
অনুষ্ঠান । 


২৪ শঙ্কর-বিজয়। 


আনন্দলাভ করিলেন । কথিত আছে--একদিন ভদ্র বার্থকা- 
নিবন্ধন ধীরে ধীরে সমুদ্রগামিনী কোন দৃরবর্তিনী নদীতে স্নান 
করিতে গমন করিলেন । মধ্যাহকাল উপস্থিত হওয়ায় স্র্ধযমগুল 
প্রথরকিরণ পিকীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি বহুক্ষণ হূর্যাতাপে 
দেবার্চনাস নিরতহ থাকায় সুর্যের প্রথর কিরণে তাহার দেহ ক্গীণ 
ও ভুর্মন হই পড়িল । একাকিনী গৃহে আগমন করিতে সমর্থ 
হইলেন ন।, পুদ্রের প্রতীক্ষা নরীতীরে বসিয়। রহিলেন। ক্রমে 
দেহ অণমর হওয়ায় তাহার মুচ্ছণ হইল। মাতুৃভক্ত শঙ্কর মাতার 
আগমনে বিণদ্ধ দেখিয়া অতান্ত শঙঞ্চিত হইলেন এবং দ্রতপদে 
জননীর (নিকট উপস্থিত হইম্সা দেখিলেন ভিনি অজ্ঞান।বস্থা় 
আছেন ইহাতে শক্ষরের করুণ হৃদয় দুঃখে বিগলিত হই 
গেল। তিন জলসিক্ত নলিনীদলের দ্বারা বীজন করিতে করিতে 
জননার গুলু! অপনীত করিয়। অতি কষ্টে গৃহে আনয়ন করিলেন। 
শঙ্টরের যোগ প্রভাবে রাত্রি মধ্যেই পুর্ন কথিত তরঙ্গিলা তাহার 
গৃহ-নহিহিত বিষুম্ন্দিরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইল । প্রভাতে 
তনত্রতায লোৌকেরা নব গ্রবাহিত অপুক্ধ-জ্রোতস্বিণী অবলোকন 
করিয়া অত্যন্ত বিস্মর-প্রকাশ ও ধন্ট ধন্ত করিতে লাগিল। 
শক্ষরের এইনূপ লোকাতীত চরিরের বিষয় আখণ করিয়া 
তদানীন্তন কেরলদেশের অধিপতি রাজা রাজশেখর একটি 
হস্তিনী উপহারমহ কোন অমাত্যকে শঙ্করের নিকট প্রেরণ 
করিলেন। তিনি শঙ্করের নিকট আগমন পুর্বক অিবিনাত- 
ভাবে বাঁপলেন "মহাশয়! সুপ্রনিদ্ধ কেরলেশ্বরের আজ্ঞান্থ- 
সারে আমি-আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। সংগ্রাম 
বিজয়ী কেরলদেশের অধিপতি বাজ! রাঙ্শেখর আপনার পদধূলি 


জননীর পরিচর্য্যা। ২৫ 


লাভের জন্ত একান্ত অভিলাধী। অতএব প্রন্ে ! কৃপা করুন, 
আপনার পদধুলি-স্পর্গে পবিত্র রাজভবন অধিকতর পবিক্ 
হউক” । এই কথ বলিয়া অমাত্য বিরত হইলে শঙ্কর. বলিতে 
লাগিলেন, “অমাত্যবর ! আমি রাজার বদান্ততার বিষন্ 
অবগত হইয়া একান্ত পত্িতুষ্ট হইলাম কিন্থ আপনি তাহাকে 
বলিবেন, আমাদের অন্ন ভিক্ষালন, পরিধেক মৃগ-চন্, আমাদের 
কর্ম শ্রতি-স্মৃতি বিহিত অতএব কষ্টনাধা। দৃষ্টাদৃ্'ফলদাতা 
বেদাদিশাস্থই আমাদের একমাত্র শাদক । আমরা ব্রহ্মচারী, 
অহ এব অন্য অনুষ্ঠেয় কর্ী-সকল পরিতাগ করিয়া করেনু্গারা 
গথন-প্রস্থতি কুখ্দিত ভোগ্য বস্তর বাবহার আসাদের একাস্ত 
নিষিদ্ধ? আপনাকে সাধুবাদ, আপনি গৃহে গমন করিয়। 
আপনার প্রাভুকে বলিবেন, সকলবর্ণই যাহাতে স্ব স্ব বিশুন্ন 
জাঁধিকা অথলধ্ধন করিয়া সংদারযাতরা নির্দাহ করে ভাহার 
তাহাই করা কণ্তব্য। তোমরা বর্ণোচি কর্ম পরিত্যাগ কর-__ 
একথা তিনি কাহাকেও বলিতে পারেন না।” অমাতা কেরল- 
রাদ্দের নিকট গিয়া ত্র সকল কথা বশিলে রাজা স্বয়ং শঙ্করের 
শিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অন্তেবসিগণ কর্তৃক 
পরিবৃত হইগনা আছেন, চন্দ্র কিরণের স্তায় উজ্্ল কান্তিময় 
দেহে শেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে। পরিধানে কৃষ্ণসার- 
চম্ম, কটিদেশে মুঞ্জ-মেখলা। তিনি যেন কোন ছ্ালোকবাপী 
মানব-কলেবর পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন! বাজা 
তক্তি সহকারে তাহাকে পুনঃ পুনঃ গ্রণিপাত করিয়া তদীয় চরণ- 
তলে দশ হজম স্বর্ণমুদ্র। ও নিজরচিত তিনখানি নাটক * স্থাপন 


* বালরামায়ণ' বালভরত' বিদ্বশালজন্িকা' এই তিনখানি সংস্কত নাটক 
ও মাটিকা রাজপেখর হরিবিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্গরবিজয়গরন্মে মংধবা, 
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করিলেন । শঙ্কর, নাটক তিনথানি পাঠ করিয়! অত্যন্ত আন- 
ন্দিত হইলেন এবং অনুরূপ পৃত্রলাভ হইবে বলিয়া রাজাকে 
আশীর্বাদ করিলেন। আর বলিলেন “রাজন্‌ এই স্ুবর্ণমুদ্রা- 
সকল কোন দরিদ্র গৃহস্থকে প্রদান করুন, উহাতে তাহার বহু 
উপকার হইবে । আমর! ব্রহ্মচারী, আমাদের সুবণমুদ্রায় প্রয়ো- 
জন কি? এবন্প্রকার বিবিধ বাক্যে শঙ্কর স্বীয় অস্তঃকরণের 
নিস্পৃহ ভাব বিশেষ ভাবে বাত্ত করিলেন এবং রাজা রাজশেখরও 
শঙ্করের সহিত কথোপকথনে আপনাকে ধন্ত ও কৃতার্থ বোধ 
করিয়া তাহার আশীর্বাদ সাঁদবে গ্রহণ পুর্ধক স্বীয় নগরীতে 
গত্যাবুন্ত হইলেন। 

এদিকে বেদার্থবিৎ বিদ্যার্থিবৃন্দ শঙ্করের নিকট ফণিভাব্য 
ও দশনশান্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। সুধীবর শঙ্থর যেসকল 
শান্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, নিজ্্নে পুনঃ পুন আলোচন। 
করায় উহার সংস্কার তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। অস্তে- 
বাদিগণ নিত্য নিত্য তাহার অধাপন-কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তি 
গ্ত্যক্ষ করিয়া বিশ্মিত হইত এবং এতাদূশ অধ্যাপকের নিকট 
অধ্যয়নের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয্া আস্মস্থখে নিমগ্র থাকিত। 





চাষ শব্মরীত।যের সহিত রাজ! রাজশেরের ঘে এই সাক্ষাতকার বর্ন করি- 
য়াছেন ইহ। পাঠ করিয়। নিশ্চয় প্রতীতি হয়, রাজা রাজশেখর ও রাজশেখরসৃরি 
একই ব্যক্তি । প্রততত্ববিৎগণ বলেন বস্তমান সময় হইতে প্রাযস ১১৭০ 
বৎসর পুবেব রাজশেখরসুরি প্রাছুভূতি হন। ইহা হবার বেলগ্রায়ের ত্রিপান্রে 
শঙ্করের যে আবির্ভাব কাল লিখিত আছে, উহার সহিত রাজশেখরের 
অ।বির্ভাব কালের এক্য হইতেছে। অতএব রাঙশেখরপ্ুরি ও রাজ। রাজ- 


খর একই ব্যন্কি। রাঁজশেখর-কৃত আর একখ।ন ন।টিকা দৃষ্ট হয়, উহার 
ন্গাম কপুরমনূররী? । 


সংন্যাস গ্রহণের অভিলাষ। ২৭ 


জননী শঙ্করের একমাত্র আশ্রক্স ছিলেন এবং শঙ্করও জননীর 
অদ্বিতীয় অবলম্বন ছিলেন। উভয়ের বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষে 
একান্ত অসহনীয্ব ছিল। বন্ধুবান্ববগণ কৃতবিদা শঙ্কর যাহাতে 
গহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তদ্দিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তাহার কোন পবিত্র বংশোদ্ছব ব্রাহ্মণের কন্তার সহিত শঙ্করের 
পরিণয় কার্ধ্য দম্পাদনের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। 





তৃতীয় অধ্যায়। 


সংন্যাস গ্রহণের অভিলাষ | 


কিছুকাল পরে একদিন খধিতুল্য কতিপন্ মনীষী * শক্ষরের 
সন্দশনের নিমিত্ত তাহার গৃহে উপনীত হইলেন। বিধিজ্ঞ 
শঙ্কর ভক্কি-নভ্রভাবে জননীর সহিত তাহাদের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত 
হইলেন। শঙ্কর প্রথমে স্বাগত লিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে 
মধুগর্ক ও পুজৌপকরণ প্রদানপূর্বক কৃতাঞজলি হইয়া সবিনয়ে 
“আপনার! কৃপা কিয়! এই সকল আসনও মধুপর্ক গ্রহণ করুন”-_ 
এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে মনীষিগণ আসন গ্রহণ করিয়। 
শঙ্করের সহিত মোক্ষ-বিষয়ক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। 





** মাধবাচাষগ স্বকৃত "শঙ্কর বিজয়ে এস্থলে ষেনকল দেব ও খধির ' 
আগমনের কথ লিখিয়াছেন শঙ্গরের জীবৎক।লে উ।হার্দের আগমন কিপ্রক।রে 
সম্ভব হইতে পারে? অনেকে মনে করেন কতিপয় প্রভ।ব-সম্পন্ন অভ্যাগত 
শঙ্করের ভবনে আগমন করিয়।ছিলেন। শঙ্করের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্ত গ্রন্থকার 
মাধব চার্যয তাহাদ্িগকেই বিশেষ দেব ও খধি ব(লয়। বর্ণন করিয়াছেন। 
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অনন্তর শঙ্করের জননী ভড্রা, সেখানে আগননপুর্ধক বলিলেন 
এসদ্য আমর! ধন্ঠ ও কৃতকৃতার্থ হইলাম, যেহেতু খধিতুল্য-প্রভাব 
মনীধিগণের সন্দর্শন ঘটিল। প্রথম ভবাদৃশ মহাত্ম।দের আগ- 
মনই দুর্লভ, তাহাতে আবার ক্কপা করিয়া স্বস্পং আগমন 
করিয়াছেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আপনার! 
আমার এই বালককে দয়ার্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন” 
তিনি এইরূপ নানাবিধ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে পুত্রের 
ব্যিয়্ে নানা প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মনীষিগণ সব্বার্থদশী, 
তাহারা যেরূপে শিবগুরু শঙ্করের আরাধনা! করিয়া এই পুত্র 
লাভ করেন, তাহা জানিতেন এবং মহাদেবের বরে শঙ্কর যে 
পরিমিতাঘু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উহাও তাহাদের অবি 
দিত ছিল না, সুতরাং বলিলেন দঅগি সার্িব। তোমার এই 
সর্বজ্ঞ তনয় পরিমিতাধু, ইনি অতি অন্নকাল পৃথিবীতে বাদ 
করিবেন ।” 

পুত্রবৎসল। ভদ্রা সেই খধিকল্প জ্ঞানিগণের আন্ততম এক 
মনাবার সেই বাক্য শ্রবণে অত্যান্ত ভীত ও শোকার্ত হইয়া 
কীপিতে কাপিতে বাদুভাড়িত কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হইলেন 
এবং ততক্ষণ তাহার মুচ্ছ? হইল। অনন্তর শঙ্কর কর্তৃক 
তাহার চৈতন্য সম্পাদিত হইলে, তিনি অনেক প্রকার শোঁক 
গুকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী শঙ্কর জননীকে প্ররূপ 
অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন “জননি ! সংসারের স্থিতি 
একনি ক্ষণভগুর জানিয়াও আপনার কেন এইরূপ খেদ উপ- 
হিত হইতেছে 8 এই কলেবর নিতান্ত বিনশ্বর, মূর্খ ব্যক্কি- 
হাও এই ক্ষণস্থায়ী দেহের প্রতি স্থিরবুদ্ধি প্রকাশ করে না, 


মাতার অনুমতি গ্রহণ । ২৯ 


আপনি পণ্তিতা হইয়া কেন ঈদৃশ কলেবরের বিনাশ ভয়ে 
শঙ্কিত হইতেছেন? এই সংসারে কতবার জন্ম হইয়াছে, 
কতবার জন্ম হইবে, প্রত্যেক জন্মেই বনু পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ 
করে। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই সংসারে আপনি কত শত 
পুত্র কন্যার লালন পালন করিয়াছেন এবং আমিও কত শত 
রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। এখন সেই নকল পুত্র কনা! ও 
রমণীগণই বা কোথায়, আর আমরাই বা কোথায়? এই সংসারে 
স্ত্ীপুত্র-সমাগম প্রভৃতি পাস্থদমাগমের তুল্য। পথিকগণ যেমন 
নানাদিগ.দেশ হইতে সমাগত হইয়! পাস্থশালায় ফিপিত হয় এবং 
পরদিন কে কোথায় চলিয়। যায়। সংসারে স্ত্ীপুত্র গ্রভৃতির 
সমাগম সেই প্রকার । অজ্ঞানতাঁবশতঃ যাহার! নিয়ত সংসার- 
পথে পরিভ্রমণ করে তাহাদের অণুাত্রও লুখ দেখিতে পাই না, 
রং এ পথে জঠরঘন্ত্রণা-প্রভৃতি বিবিধ ছুঃখ ঘটিয়া থাকে । 
মংসারের ঘখন এইরূপ ছুর্দশা, অতএব আমি সংদারে আলক্ক 
হুইব না, ভববন্ধন মোচনের নিমিত্ত চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিব । 





মাতাঁর অনুমতি গ্রহণ । 
ভদ্র শঙ্করের সংন্তাসগ্রহণের অভিলাষ বিদ্রিত হইয়া আরও 
শোকার্ত হইলেন। বাম্পবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। 
তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বাল্পগদ্গদস্বরে বাঁপতে 
লাগিলেন ণ্বৎস! তুমি চতুর্থাশ্রম অবলম্বনের জন্য দৃঢ়দক্ক 
হইস্াছ জানিয়া আমি অত্যন্ত শোকাভিভূত হুইয়াছি। তুমি 
চিরাৎ এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, আমার কথা শ্রবণ কর, 
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গৃহস্থ হও, পুত্র লাভ কর, অগ্রে যাগািদ্বারা দেবতাদিগকে 
গ্রীত কর, তাহার পর সংন্াস অবলম্বন করিও। এই চিরা- 
চরিত পদ্ধতির অন্তথাচরণ করিও না। আমি ভর্তৃহীনা, তুমিই 
আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে 
কিরূপে জীবনধারণ করিব? বৎস! তুমি অশেষ শাস্ত্র হইয়াও 
কি প্রকারে পুত্রপ্রাণা জননীকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ ? 
আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করিয়া তোমার হৃদয় কি দ্রবীভূত 
হইতেছে না? শঙ্কর শোকার্ জননীর এইরূপ বছ বিলাপ শ্রবণ 
করিয়। নানাবিধ উপদেশ দ্বারা তাহার সাস্তবনা করিলেন এবং মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন “আমার মন সংসার কামনা! করে 
নাকিন্ত জননী আমাকে পরিতাগ-করিতে চাছেন না। তিনি 
গুরু, তাহাকে বুঝাইৰ কিরূপে? ছননীর অচুঞ্) ব্যতীত 
কিরূপেই বা সংন্তাম গ্রহণ করি?” তাহার পর তিনি কিছু দিন 
জননীর আরেশের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 





সংহ্যাস। 


একদিন শক্ষর গৃহসমীপবর্ডিনী নদীতে অবগাহন করিতেছেন, 
এমন সময় এক কুস্তীর তাহাকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চ. 
শ্বরেজননীকে ডাকিয়াবলিতে লাগিলেনপ্ভীষণ কুম্তীর মুখব্যাদান- 
পূর্বক আমার পদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে,আমি কি করি? আমার 
এমন সাম্য নাই যে, ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়। এক 
পদও গমন করিতে পানি অভএব জননি! আমায় শীঘ্র রক্ষা 
করুন”। .ভদ্র! শঙ্করের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে 


ম্যাস। ৩১ 


তৎক্ষণাৎ নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রকে কুম্তীর 
কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়। তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 
তিনি অশ্রপুর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন “হায় আমার একমাত্র 
পুত্রই জীবনের অবলম্বন, আমি মহাদেবের বহু আরাধন! 
করিয়া এই পুত্র লাভ করিয়াছিলাম, আমার দৃরদৃষ্টবশতঃ তাহা! 
মৃত্যুগ্রামে পতিত হুইল । হায় আমি কিকরি, কি উপায়ে 
আমার তনয়ের জীবনরক্ষা! হইবে? তখন শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে 
ডাকিয়া বলিলেন “জননি! আমার জীবনরক্ষার এক উপাক়্ 
আছে। যর্দি আমি সমস্ত বিষয়ে ওদানীন্ত প্রকাশ করিয় 
সংন্থানাশ্রম গ্রহণ করি তাহা হইলে এই জ্ুর জলচর আমার 
পদদয় ছাড়িয়া দ্রবে। অতএব আপনার অন্থমতি হইলে আমি 
চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে পারি এবং আমার জীবন রক্ষা হয়।” 
শঙ্কর এ কথ! বলিলে ভদ্র! অতি পুত্রের সংন্থাস গ্রহণের 
অনুমতি করিলেন । মাতার অনুমতি পাইয়া শঙ্কর তৎক্ষণাৎ 
মনে মনে সংন্তাস গ্রহণ করিলেন । খল কুস্তীরও তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেল, সুতরাং তীহার মোঁক্ষলাভ * 
হইল। শিশু শঙ্কর নদীর তটে আসিয়া মুছুমুহুঃ নিশাস ত্যাগ 
করিতে লাগিলেন এবং বালকম্থুলভ ভয়ের অভিনয় করিতে 
লাঁগিলেন। ভদ্রা শঙ্করের এরূপ অবস্থ। দেখিয়া যতপরোনাস্তি 
ভঃখিত হইলেন । 


ক্ষ তত্বজ্ঞানীরা বলেন সংস।রসমুদ্রের প্রলৌভন-রূপ কুদ্তীর শঙ্করকে 
আক্রমণ করিয়াছিল, তিনি জননীর অনুতিক্রমে সংসার" সমুদ্র ত্যাগ করিয়! 
সংস্তাস গ্রহণ করায় তাহার মোক্ষ লা হইল। 


৩২ শহর বিজয়। 


অনন্তর শঙ্কর বপিলেন “জননি! অবপনার অন্ুনতি প্রাপ্ধ 
হুইয়াছি এখন বিধিমত সংন্তাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা! করি, 
আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সংন্তানী হইয়া যাহা করিতে হয় 
যথ|বিধানে উহ! সম্পন্ন করি”” | পুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া! ভদ্র 
নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন “বৎস! আমি 
তোমার জীবনরক্ষার আন্ত সংন্স গ্রহণে অন্থমতি করিয়াছি, 
এখন ভুমি সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করিতে চাভ্তেছ ইহ! 
আঁমার একান্ত অহা | তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে 
কিরূপে আমার জীবন-নিব্বাহ হইবে এবং যাঁর আমি তোমার 
শোকে প্রাণত্যাগ করি তাহা হইলে কে আমার অন্ত্ো্টিক্রিয়। 
সম্পর করিবে? উহা শ্রবণ করিস! শঙ্কর বলিলেন “জননি ! 
আমি সংসন্তাস আশ্রয় করিলে আমার কিছুম।এ সংগ্রহ 
থাকিবে না সত্য, কিন্ত আমার পৈতৃক ধন যাহারা গ্রহণ করিবে, 
সেই জ্ঞাতিগণই আপনার অন্ধ বস্ত্র প্রদান করিবে । আমি 
গৃহ তাগ করিলে যদি আপনার পীড়া অথবা সৃত্যু ঘটে, তাহা 
হইলে আমার জ্ঞাতিগণই আপনর শুঙ্খব। ও অন্ত্যেট্ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিবে । আমার পৈতৃক ধন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়। 
এবং লোকাপবাদ ভয়ে তাহার! দাহাদি কার্ধে অবহেলা করিতে 
পারিবে ন।”। জননী শঞ্চরের এ কথ! শুনিয়া! একাস্ত কাতর 
হইলেন এবং “জ্রাতিগণ দাহাদি কার্ধ্য করিবে এই কথা তাহার 
নিতাত্ত অমহ্য হইল। তিনি বলিলেন “বদ! তোমাকে আমি 
ংস্তান গ্রহণে অন্গদতি করিয়াছি সত্য, তথাপি আমার দেহপাঁত- 
সময়ে তোমার উপান্িত থাকিতে হইবে এবং তুমি য্থাবিধি 
আমার অন্দে ছি! নমাপ্ত করিবে। তুমি যদি আমার অগ্সি- 
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কাব্য সম্পন্ন না কর, তবে তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়! আমার 
কি ফল হইল? যদি বল সংন্তাপীর দাহাদি কার্য্যে কোন অধিকার 
নাই* কিন্তু তুমি সাধারণ সংন্তাসী নহ, আমি তোমাকে সাক্ষাৎ 
শন্করের অবতার মনে করি। অতএব দেবতার পক্ষে এ কার্ধা 
কোন প্রকাঁরেই বিরুদ্ধ নহে। দাহাদি কার্যের জন্ত জননীর 
ধরূপ নির্বন্ধ দেখিয়! শঙ্কর তাহার মানসিক খেদ দুর করিবার 
জন্য বলিলেন ণ্ভননি ! আপনি থে আদেশ করিতেছেন, আমি 
সর্ধতোভাবে উহা! প্রতিপালন করিব। আপনি স্ুস্থদেহে অথবা 
রোগাদিদ্বারাঁ আক্রান্ত হইয়া যধনই আমাকে চিন্তা করিবেন 
তখনই আমি স্বীয় আচার পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকটে 
আগমন করিব। আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন, আমি 
আপনার দেহাবসাঁন-কাঁলে উপস্থিত থাকিয়! আপনার অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিব । 
অনন্তর শঙ্কর জননীর হিতকামনায় এক প্রধাঁন জ্ঞাতিকে 
ভাঁকিয়৷ বলিলেন আর্য! এক্ষণে আমার মন একাস্ত সংস্তাস- 
গ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, আমি দূরে যাইতেছি। আমার 
-এই অনাথা বর্ষীদ্সী জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার 
প্রতি স্বস্ত হইল, আমার প্রার্থনা, অন কম্পা পুর্ববক আমার জন- 
নীর তত্বাবধান করিবেন” । এই কথ! বলিয়! অশ্রুপিক্তা রোরুগ্য- 
মানা জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। 
শঙ্কর যৌগবলে যে তরঙ্গিণীকে গৃহসন্সিহিত দেবমন্দিরের নিকটে 





*. সংন্যাসীর দ্াহাদিতে অধিকার নাই, এবিষয়ে মনু বলিয়াছেন যথা-- 
এবং সংন্যপ্য কর্ম (শি স্বকষ্যপরমোহস্পুহঃ। 
সংন্যাদেনোপইট্যেনঃ প্রপ্পে।তি পরম।ংগতিম্‌ ॥ 


৩৪ শঙ্কর বিজয়। 


আনয়ন করিয়াছিলেন, বর্ষাকালে উহ্থার প্রবল তরঙ্গে দেব- 
মন্দিরের অভাস্তরে জল প্রবেশ করিতেছিল । তিনি গমনকাঁলে 
দেখিলেন ও মন্দির ভগ্রপ্রার়। সুতরাং এ মন্দিরস্থ নাঁরা- 
সর বিগ্রহকে একটি নিরাপদ স্থানে স্থাপন করিয়া প্তুমি 
চিরকাল এই স্থানেই অবস্থান কর” এই বলিয়! প্রস্থান করিলেন । 
শঙ্কর এখন সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী, তীহার অশ্কঃকরণে নির্মল শান্তি 
বিরাজিত হইল । তিনি দমণুণে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ ও 
চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক, নাঁসিকা, জিহ্বা-গ্রভৃত্তি ইন্ড্রিয়গণের ব্যাপার 
বোধ কৰিয়া বিশ্ুদ্ধচিন্ত হইলেন। রাগ, দ্বেষ, শীত, উষ্ণ, প্রভৃতি 
পদার্থনিচষের সহিষুঃ ভা উৎপন্ন হওয়ায় তীহাঁর অন্তঃকরণ 
ক্ষমাশীল ও কোমল হইল । শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা তাঁহার 
সমাধি বা চিত্তৈকাগ্রতা জন্মিল, তিনি গুরু ও বেদাস্থবাক্যে 
শ্রদ্ধাশীল হইয়া! এক অপূর্্দ গ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন । তাঁভার গৃহ 
ও বন্ধুবর্গের মমতা কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হইল, বিজনে পরমাঁক্সার 
ধ্যানে নিরত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন । 





গোৌবিন্দনাথের আশ্রমে গমন । 


একদা শঙ্কর রঞজজিত বস্ত্র পরিধানপূর্র্বক দণ্ড হস্তে ভ্রমণ 
করিতে করিতে নর্্দীতীরে উপনীত হইলেন। তখন প্রচণ্ড- 
রশ্মি সুষ্যদেব পশ্চিমাচলের শিখরদেশে অধিরূঢ়। দূরব্যাপি 
কাননে বিবিধ তরুরাজি পত্র পুষ্পে স্থশোভিত হইয়1 দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । বিহ্গকুলের অপ্ক,উ মধুর ধ্বনি বনবাতের সহিত্ত 
ানশ্রিহ হইয়। শ্রোতার কর্ণ-কুহরে মধুধারা বর্ষণ করি- 
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তেছে। সমীপে পুণ্যতোয়া নর্শ্দা, উহার বিমল নলিলে হুষ্য- 
কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় এক অপূর্ব শোভা হইয়াছে। 
শঙ্কর যাইতে যাইতে কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, কুস্থ- 
মের সৌরভবাহী মৃছুমন্দ'দমীরণ তাহার পণ শাস্তি বিদুরিত করি 
ল। তিনি অদূরে তরুশাথায় মৃগচন্্ন ও কৌপীন বিলম্বিত দেখি- 
য়াই বুঝিতে পারিলেন গোবিন্দনাথের আশ্রম তত দূরবর্তী 
নহে। তীহার মনে কতিপয় প্রশ্ন উদ্দিত হইল। উহার সদর্থ 
অবগত হুইবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন । যতীন্ত্রণ একটি 
শুহা প্রদশশন করিলে তিনি এ গুহা প্রদক্ষিণ করিয়া ক্ৃতাঞ্জলি- 
পুটে গোধিননাথের স্তব আরম্ত করিলেন। শঙ্করের স্ততিবাক্য 
অবণ করিয়! গোবিন্দনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” শঙ্কর 
উর প্রশ্নের উত্তরে এমন ভাবে আস্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন 
যে তন্দারা চাব্বাক, শুন্যবাদী, বৈশেষিক, তার্কিক, প্রভাকর- 
মতাবলম্বী সাংখ্যমতবাদী প্রভৃতি সকলের মতই নিরাকুৃত হইল 
এবং শঙ্করের হৃদর যে অন্বৈতজ্ঞানে পরিপূর্ণ উহাও প্রকাশিত 
হইল। গোবিন্দনাথ বলিলেন “শঙ্কর! তুমি বথাথ প্রজ্ঞাবান্‌, 
আদি সমাধিবলে জানিতে পারিয়াছি, তুমি ভূতলে অদ্বৈতমত 
প্রচারের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছ” । এই কথা বলিয়া তিনি 
শঙ্গরকে নিকটে আহ্বান করিলেন । 
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শঙ্কর গোবিন্দনীথের সমীপবন্তাঁ হইয়া! তাঁহার চরণযুগল 
পুজা করিলেন। তিনি অন্বৈতবাদী হইলেও ইহা তাহার পক্ষে 


৩৬ শঙ্কর-বিনয়। 


অবিধেয় নহে। কারণ সংসারে গুরুপুক্জ! একটি প্রধান আচার। 
তিনি এই পবিত্র আচরণ অক্ুঞ্ন রাখিবার নিমিত্ত উহার অন্ধু- 
ষ্টানে যত্রশীল হইলেন। গোবিন্দনাথ ভক্তিমান্‌ শঙ্করের সেবায় 
পরিতুষ্ট হইগ্সা “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” “অহং ব্রদ্গান্মি” "তত্থমসি” "অক্- 
মাত! ব্রচ্চ” এই চারিটি বাকা ছারা শঙ্করকে ব্রহ্মভাব উপদেশ 
করিলেন । কথিত আছে পুরাকাপে মহধি বেদব্যান “সথাতো! 
্রচ্ম জিজ্ঞ।লা” ইত্যাদি বাধ্য দ্বারা অদ্বৈত তরঙ্গের উপদেশ প্রদান 
করেন । পরম তত্জ্ঞ।নী শুকদেব তাহার শিষ্য । শুকদেবের 
শিষা-পরম্পরা হইতে মহাখ্া গৌডুপাদ এই অদ্বৈত মত প্রাপ্ত 
হন। গোবিদনাথ সেই মহাজ্ঞান। গৌড়পাদের শিব্য । বেদ, 
উপনিযদ্‌ ও দশণাদি শাস্ত্রের আলোচনার দ্বার। শঙ্করের হৃদয়ে 
এই অদ্বৈত ভন উৎপন্ন হইলেও তিনি আ।এ12বোে সাক্ষাৎ 
সঙ্থন্ধে গোখিন্বনাথ হইতেই এই পরম তস্ব লাভ করিলেন*। 
গোবিনানাথ শঙ্করকে ত্রঙ্গজ্ঞান প্রদান করিয়াই সমাধিমগ্ন 
হইলেন। এ দিকে শঞ্চরের হুদয়ে কর্মের ম্বরূপ সমাক্রূপে 
বিকসিত হওয়ার তাহার দুখ গ্রদুল্ পঙ্চজের ন্যায় অপুর্ব শোভা 
ধাধণ করিল। হংশগণ বর্ষ-খধাতুর সমাগমে যেমন বিবিধ ছুঃখ ' 
অন্কুভব করিয়া শরংকালে গ্রমমমলিল। কোন প্রবাহিণীর বিমল 
জলে শ্রীড়া করে, দেইন্প পরমহংস শঙ্করও দ্বৈতবাদের পরস্পর 
বিরোধা বিধিধ আধিল মত সকল অতিক্রম পূর্বক আদ্ত ব্রক্ধা- 
নন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রকৃতিরও এক 

কও বয়ে আপন হইতে উপলব্ধি হইলেও তন্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ গ্রহণ 
করা ক্ভবা, এ বিবয়ে নিন্নলিখিত শ্রুতি দৃষ্ট হয় যখা ;__-সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
আচার্াব।ন্‌ পুধষো। বেদ ইতি শ্রুতি: | 
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অপূর্ব পরিবর্তন দৃষ্ট হইল । শঙ্কর দেখিলেন গুরুদেব সমাধি- 
মগ্ন কিন্তু বেখবতী নর্খ্্দার জলপ্রবাহ স্বৈতবাদী ব্রাঙ্মণগণের 
কলরবের ন্যায় কলকলধ্বনি করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে 
ধাবিত হইতেছে । উহ! প্রত্যক্ষ করিয়া গুরুর সমাধিভঙ্গের 
আশঙ্কায় তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। কথিত 
আছে )--তিনি নম্মর্দা-দলিলে একটি নূতন কুস্ত স্থাপন করি- 
লেন এবং যোগবলে নর্দ্দার সমুদয় সলিল আকর্ষণ করিয়। 
কুম্তমধ্যে নিবেশিত করিলেন। তখন দেই উন্মিমালিনী 
শ্রোতশ্থিনীর মুখরিত জলপ্রবাহ কোথায় অন্তর্থিত হইল। 
পন্কৃতি নিস্তব্ধ, শান্ত এবং গম্ভীর ভাব ধারণ কর্সিল। ক্ষণকাল 
পরে গোবিন্দনাথ প্রবুদ্ধ হইলেন। শিষ্যেরা শঙ্করের আশ্চর্য্য 
যোগবলের বিষয় তাহার নিকট নিবেদন করিল। তিনি 
উহা শবণ করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। কিছুদিন পরে 
শরৎ খতুক্ আবির্ভাব হওয়ায় ধরাতল এক অভিনব সৌন্দধ্যে 
ভূষিত হইল । আকাশমগুল মেঘমুক্ত ও নির্মল হইল । কাননে 
বিবিধ কুম্থমরাজি বিকশিত হইয়| অপূর্ব মৌরন বিস্তার করিতে 
'শাগিল। হংদ ও অন্তান্ত জলচর বিহঙ্গদকল বিমলতোয়! 
₹শ্রাতন্ষিনীর বক্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিল। 

এই মনোজ্ঞ সময়ে গোবিন্দনাথ শঙ্করকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন পপ্রিয়দর্শন শঙ্কর ! ব্রন্মবিদ্য। দ্বারা নির্মল অবৈত ব্রহ্গ- 
তত্ব যে প্রকার শোভ। পাস সংপ্রতি শরৎ খতু সমাগত হওয়ায় 
নভোমগুলও তক্রপ বিমল ও শোভাযুক্ত হইয়াছে । মায়ানূপ 
আবরণ মুক্ত হইলে তত্ববিৎগণের বিশুদ্ধ বোধ যেরূপ প্রকাশ 
পায়, অধুনা! মেঘপকল আকাশপথ বিমুক্ত করিয়া অন্তর্থিত 
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হওয়ায় সুধাংশুমণ্ডগও সেইন্প প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাগ 
ছেষ, মাৎসর্ধ্য বিগত হইলে মৈত্রী, করুণা, মুদদিতা প্রভৃতি যোগ্‌- 
শার্সোক্ত আস্তরিক গুণসকল ধেরূপ বিশুদ্ধ হইয়া শোভা পার, 
মেঘসকল নির্গত হওয়ায় অন্তরীক্ষে শুদ্ধগ্রভ নক্ষত্রগণও 
সেইন্ধপ শোভা ধারণ করিয়াছে । তোমার অন্তঃকরণ পরমহংস- 
গণের সংস্র্গে যেমন পবিত্র ও নির্মল হইয়াছে, এই সরোবর 
সকলও ভংসগণের দ্বারা শোভিত হইয়া তদ্রুপ বিগল ভাব 
পারণ করিঘ্বাছে। এ দেখ তরুগণ সংগ্রতি যতিগণের সাদৃশ্ 
জাভ করিরাছে। পুষ্পপরাগ উহাদের ভন্ম, পত্রঘকল পরিধের 
“সন, ভ্রমরবুন্দ জপমালা ও বন্তস্িত কলিকাঁপকল কমগুলুর 
কার্ধা করিতেছে । মছদ্ক্িরা ধ্যান ধারণ। সমাধি শ্রবণ 
মনন ও নিধাসনাপ্দি ছা কাঁলয/পন ও পদধুলি দ্বারা জগৎ 
পবিত্র করিয়া জীবঙ্গোকে সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন। বৎস? 
যখন এই নিয়ম আচে * অন্তএব আর এখানে বিলগ্ধ কর! 
উচিত নহে, জন্যমরণাদি-_নিবন্ধন একান্ত সন্তাপজনক এই 
সংসারনূপ দাবানলের মেঘসদৃশ পরমার্থতন্বের প্রকৃত পথ 
অবগত হঈবার জন্য বারাণনীক্ষেতে গমন কর। 





্* যতিগণের সর্ধদা পরিভরযণ করিয়। ধর্দোপদেশ প্রদান করার প্রথ। 
আতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্র্লিত আছে। খষি, অর্থ ভ্রমণশীল। শঙ্কর 
দর গোবিন্বনাথেক্র উপদেশে প নিয়ম অনুমরণ কত্রিয়।ছিলেন এবং পরেও 
শাহাতে ত্র নিয়ন অঙ্গু্ধ খাফে তজ্জন্য স্বয়ং ও "“মঠাগ।য়” নামকপদ্ধতিতে 


লিক গিয়াছেন। যথা হব াষ্টপ্রতিটিতো সঞ্চার: সথবিধীয়তাম্‌। মঠেতু 
নিয়ত, বাস আ।য্যস) ন যুজ্জ্যতে ॥ 
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কথিত আছে ;- পুরাকালে হিমালয়-শিখরে এক মহৎ 
যল্তের অনুষ্ঠান হইয়াঁছিল। অত্রিগ্রভৃতি খযিগণ উহাতে খন্তিক্‌ 
ছিলেন । প্র বজ্ঞে ইন্দ্রাদিসমুদয় দ্েবগণেরই শুভাগমন হইয়াছিল। 
পরাশর-তনয় মহধি বেদব্যান উহাতে বেদের মন্তক সদৃশ বেদাস্ত- 
পান্ত্রের উদ্দার ব্যাখ্যা করেন। এক খর্ব বেদব্যাসকে ভিজাস। 
করিয়াছিলেন “আব ! আপনি বেদ সকলের বিভাগ করিয়া- 
ছেন, মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ উপপুরাণ সকল প্রণয়ন 
করিয়াছেন, যোগনার্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ক্রন্ধস্থত্র 
নিন্দাণ করিয়াছেন । সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞানিগণ 
স্ব স্ব মতানুসারে এই ত্রক্মস্থত্রের অর্থ কল্পনা করিয়৷ থাকেন। 
অতএব আপনি কপ করিয়! ব্রন্মহ্ত্রের এমন একটি ভাষা 
প্রণয়ন করুন, যাহা দ্বারা বিপরীত অর্থ সকল নিগৃহীত হই 
শ্রকৃত অর্থ মানবসমাজে প্রচারিত হয়। উহা শুনিয়। 
বেদব্যাস সেই খধিবরকে বলিয়াছিলেন ৭পুর্ব্বে দেব-সভায়ও 
এ কথা হইয়াছিল, তাহাতে এই স্থির হয়, যে ব্যক্তি একটি 
ক্ুস্তের মধ্যে সমুদয় নদীর জল রক্ষা করিতে পারিবে, সেই 
ব্যক্তি ব্রহ্মস্থত্রের প্রকৃত অর্থনির্ণয়ে সমর্থ হইবে *। আমরা 





*. এই সকল উপাখ্যান পাঠে বোধ হয় শঙ্করের আবির্ত।বের পুর্ধে 
ভিন্ন ভিন মতাবলষিগণ নিজ নিজ ধশ্মীতের সমর্থনের নিমিত্ত ত্রহ্গসত্রের 
স্বকপোল-কলিত বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিতেন। এ সকল ব্যাখ্যার 
অসার্বজনীনতা-নিবন্ধন তত্ববিৎগণ উহার একটি লান্লজনীন উদার ব্যাখ্যার 
শ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শঙ্করকে উত্ত ক।যেযের উপযুক্ত দেখিয়া যে(শি- 
বর গে।বিন্দনাথ তাহাকেই উক্ত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্ত অনুরোধ করেন। 


€ 
8০ শঙ্কর-বিজয়। 


এতদিন পরষ্পরাক্রমে এই সকল কথা শুনিয়া আদিতেছি, বদ! 
সংগ্রতি তোমার অদ্ভূত কার্য্যের কথা শিষ্যগণের মুখে শ্রবণ 
করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিই সেই স্ধজ্ঞ পুরুষ, তুমিই 
দুষ্ট মতসকল নিরস্ত করিয়া ব্র্মসুত্রের প্রকৃত ভাষা নির্মাণে 
সক্ষম হইবে। ভাষাই তোমার কীর্তিস্তস্ত হইবে, শিষ্য 
প্রশিষাগণ উহার ব্যাখ্যা দ্বারা ছোমার যশ জগতে চিরস্থা়ি 
করিবে। বদ! বাও সেই স্রতরঙ্গিণীর পরত্র সপিল- 
প্রবাহে নিরন্তর বিধৌত চন্দ্রমৌলির পরমরমণীয় ক্ষেত্রে গমন 
করিয়। হৃদয়কে প্রফুল্ল কর” । এই বলিয়া গোবিননাথ শঙ্করকে 
ব্দায় করিলেন। তাঁদৃশ তত্বজ্ঞ গুরুর বিচ্ছেদ একান্ত অসহ- 
ণীয় হইলেও শঙ্কর গোবিন্দনাথের পদযুগল বন্দনা করিয়! 
কর্তব্যান্ধরোধে অতি কষ্টে বহির্ত হইলেন |* 





এক কলশীতে নমুদয় নদীর জল রক্ষা করার তাৎপব বোধ হয় এইরূপ 
যে, এক অদ্বৈতমতের অভ্যন্তরে সমুদয় ধন্মমতকে বিলীন করা। 

* আননদগিরিকৃত “শঙ্ব-বিজয়” খস্থের মতে শঙ্কর অষ্টমবর্ বয়সে 
গৌবিন্দযোগীন্রের উপদেশানুসারে পরগহংমাশ্রম স্বীকার করেন এবং 
চিদঘ্ঘর-স্থল হইছে প্রথমেই মধ্যার্ছন নানক স্থলে গমন করেন। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
কাশীবাস ও সনন্দন-প্রভৃতির সহ মিলন । 


শঙ্কর কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া সুরশৈবলিনীর তটদেশে 
ধক্জীয়স্তস্তমমূহে সুশোভিত পবিজ্র বারাণনীক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন। অদূরে কদস্বকু্গম-সকল প্রশ্ফ,টিত হইয়াছে। ভাগী- 
রথীর মলিলপ্রবাহ ভ্রমরঝঙ্কারের ন্যায় মধুরধ্বনিতে নিরন্তর 
প্রবাহিত হইতেছে । তিনি অসংখ্য মঠ ও দেবালয়-পরি- 
ব্যাপ্ত সেই কাণীক্ষেত্রের অপূর্ব পসৌনর্ধ্য নিরীক্ষণ করিয়। মুগ্ধ 
হইলেন এবং স্বচ্ছ শ্কটিকেনস সভায় জাঁহৃবী-জলে অবগাহন 
করায় তাহার দেহের এক অপুর্ব শোভা হছইল। শঙ্কর 
বিশ্বপতি বিশেশবরের চরণে গ্রণিপাতি করিরা মংঘত্রচিত্তে কাশী- 
ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

একদিন অতিপ্রিয়দর্শন এক ব্রাহ্মণকুমার তন্বন্ঞানলাভের 
নিমিত্ত শঙ্করের চরণে আসির। পতিত হইল। শঙ্কর এ 
বালকের অনির্বচনীয় দেহকান্তি ও অপু বিনয় সন্র্শনে 
অত্যান্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং ত্বর ভূতল হইতে উত্তো- 


লন করিয়া আদরপূর্ধক জিজ্ঞাদা করিলেন *ওহে বালক ! 
তুমি কে? ব্রাঙ্মণ না ক্ষতি? তোমার বাসস্থান কোথায় ঃ 


মংপ্রতি তুমি কোন্‌ দেশ হইতে আসিতেছ ? তোমার শরীরে 
অহস্কারের লেশমাত্র নাই এবং তোমার ধৈর্য সন্দর্শন করিয়া 
আম একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি।” ব্রাঙ্মণকুমার উত্তর করিল 


$ 
৪২ শঙ্কর-বিজয় । 


এগুবধো! আমি ত্রাঙ্গণ, পুণ্যসলিলা কাঁবেরী-নদীর তটবর্তাঁ 
চোলপ্রদেশ * আমার জন্মভূমি । আমি মহাজন সন্দর্শনের নিমিত্ত 
ভ্রষণ করিতে করিতে সংপ্রতি এই দেশে উপস্থিত হইয়াছি। 
আধ্য ! আমি সংপাঁরমোহে বিসুগ্ধ এবং একান্ত শঙ্কিত, ভগবান্‌ 


আমার প্রতি ক্কপা করুন, যাহাতে আমি মোহপাশ হইতে 
বিমুক্ত হইতে পাবি তাহার উপায় বিধান করুন। গুরু- 
দেব! সংসারপথ নিতান্ত বিদ্রসঙ্ধুল, এখানে প্রত্যেক মান- 
বেরই পদে পদে স্মলিতপদ হইতে হয়, যদ্রি কায়িক বাচিক 
বা মানমিক কোন অপরাধ ঘটিয়া থাকে নিজগুণে ক্ষমা 
করুন। পর্যান্র্দেব নকভূমিতে জলবর্ষণ করেন বলিয়াই 
সঙ্জনেরা তাহাকে পুজা করিয়া থাকেন, সুধু সমুদ্রগর্ভে জল 
বর্ষণ করান কে তহাকে পুজা করিত ৯ আপনার বাকা 
চন্দ্রের ভানুতির ম্যাগ নি্। জগতের লোক কামশরে একান্ত 
'্রপীড়িত, আলক্গ স্পন্যন্ত মানব্গণ হিতাহিত বিচারে 
অশজ, তাহারা আপনার বাক্যে আ.লোচন। করুক, তাহ! 





কল্যাণ প্রত হইবে । বে সকল, ব্যক্তি আপনার 
উপদেশে অগ্কাশীল, ইন্দ্রের অমরাবন্তী, ভ্ধাংগুর সুধা, কুবেশ 
বের অলক অথবা গন্ধনারাজের মনোহর সৌধমাল। তাহাদের 
বৈরাগ্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহে । আপনাদের ন্তায় মহান্থু- 
ভব ব্যক্তিগণ সম্পুর্ণ ইন্দ্িয়জরী, শক চন্দন বনিত। গ্র্তি 
পার্থিব ভোগ্যনস্ত সকল আপনাদের চিন্ত আকর্ষণ করিতে 
পারে না। আপনাদের হৃদয় এতই বাপনাহীন ষে, ইন্্রত্ব পদ 





* চোল গদেশ বর্তমান মহীশুররাজোর দক্ষিণাংশ, ইহা। কানেরীনদীর 
তীরে ক্ঞাবন্থিত। 


$ 
কাশীবাঁস ও সনন্দন প্রভৃতির সহ মিলন। ৪৩ 


আপনারা গণনীয় বৃস্ত বলিয়া মনে করেন না। আমার 
প্রহিক কিংবা পারাত্রক ভোগ বাঁদনা নাই। সুধাংশু হইতে 
বিগলিত সুধার ন্তার আপনার বাক্যস্ুধা পান করিবার নিমিত্ত 
আমার চিত্ত নিতান্ত সমুৎস্থক | প্রাভো।! আজ্ঞা করুন চির- 
জীবন সেবকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া আপনার উপাসন। 
করি। শঙ্কব ব্রাঙ্গণকুমারের রূপ বৈরাগ্য দর্শনে একান্ত প্রসন্ন 
হুই/লন এবং করুণাপুর্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথাবিধি সংন্তাসে 
দীক্ষিত করিলেন। এই ব্রাঙ্গণকুমারই পরে প্ননন্দন” আখ্যা 
লাভ করেন। সাধু ব্যক্তিরা ইহাকে শঙ্করের আদ্যশিষ্য 
বলিয়া আহ্বান করিতেন। 

তাহার কিছুদিন পরেই চিতুস্থ আনন্দগিরি-প্রস্থতি সংসার” 
বিরক্ত জ্ঞানিগণ বটনৃণস্থিত মহাদেবের শিব্য হইলেও লৌকিক 
নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণপুর্বক সংস্তান আশ্রয্প 
করিলেন। কাশীধামে অবস্থানকালে এইরূপে শঙ্করের অনেক 
শিব্য সংগ্রহ হইল। অনেক বক্গোবৃ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি ও যুণা 
শঙ্গবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আস্মসংশর দূর করিতেন । 
পারিজাত তরু যে প্রকার কুন্ম-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা! 
পায়, জ্ঞানী শঙ্কর ও শিষ্যপংক্কি দ্বার! পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই রূপ 
শোভা পাইতে লাগিলেন। 

একদিন নিদাঘের মধ্যাহ্রে প্রকৃতি এক অভিনব মূর্তি ধারণ 
করিলেন । চতুর্দিকে বহ্ি-কণার স্তাক্স হুর্ধ্যকিরণ বিকীর্ণ 
হওয়ায় মরালগণ পক্কজশ্রেণীর অভ্যন্তরে বিলীন হইল, মৎস্য 
ঘকল গভীর জলে প্রবেশ করিল, বিহঙ্গমকুল বৃক্ষকোটরে 
নিদ্রিত হইল, মযুর-সকল পর্মতকন্দরে আশ্রয় লইল। নেই 
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অময় শঙ্কর শিষ্যগণের সহিত যথাবিধি আতিক কার্য সম্পন্ন 
করিবার জন্ত জাছুবীতটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি- 
লেন পথিমধ্যে এক চগ্ডাঁল চ্ারিটি ভীষণ কুন্নুরের সহিত 
গমন করিতেছে । তিনি উহাকে দেখিয়াই ব্যপ্রভাবে "দূরে 
যাও, দুরে যাঁও” বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিষ্ন! চণ্ডাল 
প্রতুত্তর করিল "মহাশয়! আপনি আমাকে দেখিক়াই "দুরে 
যাও দূরে যাঁও”” ঘলিতেছেন কেন? ইহা অতি অসঙ্গত। 
বেদে কথিত আছে, আত্মা এক, অদ্ধিতীয়, পাপশুগ্ত, নিরঞ্জন, 
অসঙ্গ, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ *। অতএব আপনি 'এক- 
জন প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক হইয়! সেই আত্মার ভেদ কলন। করিতে- 
ছেল, ইহ! অপেক্ষা অধিক আঁশ্চযে্র বিষয় কি হইতে পারে? 
ঘাহাদের হস্তে দণ্ড ও কমণুলু, যাহারা পাটলবর্ণ বদন পরিধান 
করে এবং যাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই অথচ 11+।বিশ্বালে 
অত্যন্ত পটু, দেই মকল ঘতি সত্য সতাই বেশ দেখাইয়া সরল 
গৃহস্থগণকে প্রবর্চিত করিয়া থাকে । মহাশয় ! আপনি বলিতে 
ছেন “ভুমি দুরে গমন কর”, ইহার অর্থ, তুমি শরীর পরিত্যাগ 
কর কিংবা আত্মা পলিত্যাগ কর। ভাবিয়া দেখুন একথা! বলা 
কি আগনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উচিত হুইয়াছে £ 
যতিবর! আপনি ত জানেন অন্নমন্ত হইতে অন্নময় ভিন্ন নহে 
এবং সাক্ষী হইনেও সাক্ষী ভিন্ন নহে। অন্বরমণি হ্থয্ণ জাহুবী- 
জলে অথবা মদিরায় যেখানেই প্রতিবিশ্বিত হউন না কেন 





*. “একদেবাদ্বিতীয়ং এষ আত্মা অপহভপ(প্নী নিরনদ্যং নিরঞ্জনং 
অসঙ্গে হাযং পুকষঃ লহ্যং জ্ঞানম্নস্ত ব্রঙ্গ বিজ্ঞ।নমানন্দমিতি ক্রতিঃ ২ 


কাশীবাস ও সমন্দন প্রভৃতির সহ মিলন। ৪৫ 


তিনি এক ভিন্ন ছুই নহেন। অতএব এ ব্রাঙ্গণ, এ চণ্ডাল 
এরূপ ভেদবিচার কিন্পপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? ধিনি 
অচিন্তনীয়, কোন উপাযেই যাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, সেই 
অনন্ত আদ্য আত্মস্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া একান্ত চঞ্চল ক্ষণ- 
ভঙ্গ,র দেহে বিবেকীদের কিনূপে অহন্তাব উৎপন্ন হয়, ইহ! 
আমি বুঝিতে পারি না! । মুক্কির প্রধান উপাঁয় তত্ববিদা| লাভ 
করিয়াও আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির! পর্য্যন্ত ষখন লৌকিক তুচ্ছ 
কুনংস্কার পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, তখন অন্যের কথ! আর 
কি বলিব? 
এইরূপ বলিয়! চগ্ডাল বিরত; হইলে উদারভ্ৃদয় শঙ্কর 
বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন “মহাশয়! আপনি আত্ম- 
বিদ্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার কথান্গসারে এ ব্যক্তি 
্রাঙ্মণ এ ব্যক্তি চগ্ডাল এইরূপ ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলাম । 
বস্তুতঃ অভেদ-বুদ্ধি অতিশয় দুলভ, কেহই অভেদবুদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন না। অনেকে বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, 
অনেক জিতেন্দরিয় ব্যক্তি সর্ব এর শাস্ত্র হৃদয়ে চিন্ত। এবং 
'আত্মাতে সর্বদ] অন্তঃকরণ নিযুক্ত রাখিয়া নিধিধ্যাসন করিয়! 
কেন, তথাপি নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ ভেদবুদ্ধি পরিহার 
করিতে পারেন ন1। যাহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, যিনি সর্বদা 
এই জগৎকে আত্মবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন,তিনি ব্রাঙ্মণই 
হউন বা চগ্ডালই হউন, তিনিই আমার বন্দনীয়, তিনিই আমার 
পুজ্য। ব্রঙ্ধা বিষ ও শঙ্করে যে চৈতন্য বিদ্যমান, কীট পতঙ্গা- 
দিতেও সেই চৈতন্ত বিদ্যমান সাছে। আমি ত্রিকালেই বিদ্যমান 
আছি, আত্মা ভিন্ন আর কোন দৃশ্ত বিদ্যমান নাই, যাহার 


৪৬ শঙ্কর-বিজয়। 


এইরূপ বুদ্ধি, তিনি যদ্দি চণ্ডালও হন তথাপি তিনি আমার 
শুরু । অধিক কি বলিব, যাহার আ'ত্মজ্ঞান আছে, আম] 
হইতে অতিরিক্ত আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ফধাহার এইরূপ 
সকার দৃঢ় হইয়াছে, তিনি যে কোন জাতীয্প মানবই হউন না 
কেন, তিনিই আমার গুরু । সেই চগ্ডালের সহিত মহাক্স! 
শঙ্করের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সেই চগ্ডাল 
সহসা অন্তিত হইল। তখন শঙ্কর মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন ণ্যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল নিশ্চয়ই ইনি 
একজন আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ হইবেন নতুবা সাধারণ মনুষ্যের 
মুখ হইতে এরূপ বাঁক্য নিঃস্যহ হওয়। কোন প্রকারেই সম্ভবপর 
নহে। শঙ্কর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ 
তাহার অগ্রে এক মহাপুরুষ উপস্থিত হইলেন। প্র মহাত্মার 
শুত্রদেহ, প্রনন্নবদন ও জটাব্যাপ্ত মস্তক দেখিয়া ঠিক যেন 
মহ্থাদেব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শঙ্কর তাহাকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত পূর্বক স্তব করিলে সেই মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন 
শঙ্কর! তুমি আমাদের পথে দণ্ডায়মান হওয়ায় জগতের অশেষ 
উপকার হইবে। মহষ্ধি বেদব্যাঁস বেদকে বিভাগ করিয়ীছেন এবং 
বরন্গস্থত্র রচনা করিয়াছেন, কপিলের সাংখ্য দর্শন ও কণাদের 
বৈশেষিকদর্শন ও পতঞ্জলির ঘোগণদর্শন প্রভৃতির মত সমূলে উন্ম- 
লিত করিয়াছেন । অধুনা কতিপন্ন মূঢ় ব্যক্তি এ 'ত্রক্স্থত্রের 
বিক্কৃত ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছে । অনেক মনীষী এব সকল 
ভাযোর বিরোধী, তাহারা ব্রন্গস্ত্রের বথার্থ ব্যাখ্যার জন্ত প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । তুমি বেদের শিরোভাগ উপনিষদের প্রকৃত 
মর্ম অবগত হ্ইয়াছ, অতএব তুমি ছূর্বদ্ধিদিগের মতদকল 


বদরিকা শ্রম যাত্রা । ৪৭ 


নিরাকৃত করিয়] স্তর ভাষ্য নির্মাণ কর, তোমার ভাষ্য অগতের 
অশেষ উপকার সাধন' করিবে এবং নিখিল মানবসমাজে পরি- 
পুত হইবে । তুমি ভেদ ও অভেদ এই উভয়বাদী ভাস্কর, শাক্ত 
অভিনবগুপ্ত, ভেৰবাদী শৈব নীলকণ, গুরু প্রভাকর, ভট্ট. 
মতাবলম্বী মগ্ডনমিশ্র-প্রভৃতি পঞ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া 
অদ্বৈততত্ব প্রকাশ কর *। তোমার শিষ্যগণ তোমার বিশুদ্ধ 
মত দেশে দেশে প্রচার করুক । এইরূপে তুমি জগতের 
মহোপকার সাধন করিরা দ্েহান্তে মোক্ষলাভ করিবে । এই 
কথা বলিতে ৰলিতে সেই মহাপুরুষ শঙ্করের সাক্ষাতেই অস্তহিত 
হইলেন। শঙ্ষরও বিল্ময়াকুলচিত্তে শিষ্যগণের সহিত সুুরশৈব- 
লিনীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন । 

অনস্তর তিনি সেখানে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থান 
করিয়া বাসম্থানে পুনরাগমন করিলেন এবং বহুক্ষণ চিস্ত! 
করিয়া লোক হিতার্থ ভাষ্য নির্মাণে অভিলাষী হইলেন । 





বদরিকাশ্রম-যাত্র! | 


শঙ্কর অবিলম্বে বারাণপী ত্যাগ করিয়া বদরীকাঁনন অভি" 
মুখে যাত্র/ করিলেন। তিনি মুর্খজনের চিত্তের ন্যায় অব্যব- 





*. এই কথ। দ্বার নিশ্চয় প্রতীত্তি হয়, শঙ্কর শৈব শাক্ত প্রভৃতি কেন 
সম্পদারই মানিতেন না। তিনি সম্পূর্ণ অদ্ৈতবাদী ছিলেন। পরবস্তাঁ মম্প্র- 
দায়-প্রবর্তকগ্ণণ তাহাকে নিজ নিজ জম্প্রদায়ে অন্তনিবিষ্ট করিয়া লইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্তই কেহ তাহাকে শৈব কেহ ব| শান্ত বলিয়। 
বর্ণণ করিয়।ছেন। 
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স্থিত পথদকল প্রাপ্ত হইলেন। এই পথ অতিশয় ছুর্গম, কোন 
স্থান উষ্ণ, কোন স্থান শীতগ, স্থানে স্থানে সরল, স্থানে 
স্থানে বক্রু। কখন কখন উদ্ধে আরোহণ করিতে হয়, কখনও 
বা নিয়ে অবতরণ করিতে হয়। কোন স্থান কণ্টকবৃক্ষে 
পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান বা কণ্টকবিরহিত্ত। এইন্ধপ তিনি 
প্রকুতির বিবিধ বৈচিত্র পবেক্ষণ করিতে করিতে তীর্ঘযাত্রী 
পথিকগণের সহিত নির্ষিত্বে গমন করিতে লাগিলেন তীহার 
প্রিয্সঙ্গী পথিকেরা যেখানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিতেন 
তিনিও সেখানে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি বিদূরিত করি- 
তেন। তিনি জানিতেন আয্মার ক্রিয়া অথব! ক্ষয় নাই তথাপি 
লৌকিক রীতি অন্গুদারে পথিকদের ন্যায় ফলমূল ভোজন, 
বারিপান ও শগ্রনাদি দ্বার কাল অতিবাহিত করিতেন। এই 
রূপে তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বদরীবনের পুণ্যভূমিতে " 
উপস্থিত হইলেন। এ স্থান অভিশয় মনোহর, উহার চতুর্দিকে 
পর্বতগুহায় সাধুগণ সর্বদা ধ্যানীসক্তচিত্তে অবস্থান করেন, 
হিমালয় হইতে প্রতিনিয়ত পবিত্র নির্বব্রবারি নির্গত হইয়া 
তত্রত্য অধিবাদী মানব ও পশুপক্ষিকুলের পিপালা বিদূরিত 
করে। শঙ্কর এই পুণাতীর্থে অবস্থান করিয়া সমাধিনিষ্ঠ 
ব্রহ্গর্ষিগণের সহিত বেদান্তশান্ত্রের আলোচনা করিতে লাগি- 
লেন এবং ত্রক্গহ্থত্রের মনোহর ভাষ্য নিন্মাণ করিলেন । 
এই ভাষ্যই শারীরকভাধ্য নামে অভিহিত। তাহার পর 
উপনিষদের প্রতি তাহার মন অভিনিবিষ্ট হইল। তিনি ঈশ, 
কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুগ্ডক, মাগ্ড,ক্য তৈত্তিরিয়, ভীতরের, 
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশখানি উপনিষদেয় ভাষ্য রচন! 


বদরিকা শ্রম যাত্রী। ৪৯ 


করিলেন। উপনিষদের ব্যাখ্যা শেৰ হইলেই তিনি ভগবদৃগী- 
তার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতাই যে মহাভারতের 
সারভূত এবং গীতাই যে নিখিল দর্শনার্থ-প্রকাশক উহ। তাহার 
অবিদিত ছিলনা সুতরাং এই গ্রস্থে তিনি সবিশেষ শ্রন 
স্বীকার করিলেন। অতএব এই উৎকৃষ্ট 'গীতা-ভাব্য* সমুদয় 
বিদ্রৎঘমাজে অতিশয় আদরের সহিত গৃহীত হইল । ত'হার 
পর তিনি ণসনত্স্থজাতীর” ও প্নৃদিংহতাপনীয়ের৮ ব্যাথা! 
করেন। এই ছুই গ্রন্থ ও জ্ঞানিগণের মধ্যে সবিশেষ সম্মান লাভ 
করিল। ইহা ব্যতীতও তিনি অসংখ্য সছৃপদেশ-পূর্ণ এত 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন যাহা পাঠ করিয়! সংসার-বিরক্ত 
যতিগণ সর্ধদা অবিবেক-পাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া 
থাকেন। স্থর্যোদয়ে যে প্রকার তিমির লয়গ্রাপ্ত হয় সেইরূপ 
শরের “বেদান্তভাষ্য* প্রকাশিত হইলে দুষ্টএাপিতসের ব্যাথ্য। 
সকল লয়প্রাপ্ত হইল। বিনীত এবং শম দম ও তিতিক্ষাদি- 
শুণসম্পন্ন শিষাগণ অতিবত্বের সহিত শঙ্করের চরণপ্রান্তে 
উপবেশন করিয়া অভিনব ভাষ্য অধ্যয়ন করিতে ল'গিলেন। 
ইহাদের মধো সনন্দনের অন্তঃকরণ র।গদদ্ষাধি- বিরহিত ছিল। 
তিনি শঙ্করের একান্ত আজ্ঞান্বর্তী ও ভক্ত ছিলেন। যদ্দেও তিনি 
মমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তথাপি শঙ্কর ন্নেহ-গ্রযুক্ত 
তিন বার তাহাকে আপন ভাষ্য অধ্যয়ন করাইলেন এবং নিখিল 
বেদান্ত-রহস্তের উপদেশ দিলেন। সনন্দনের প্রতি স্নেহাধিক্য 
দেখিয়া অন্ঠান্ত শিষ্যবর্গ কথঞ্চিৎ ঈধ্যান্থিত হইল কিন্ত শঙ্কর 
উহাতে কিছুমাত্র বিচপিত হইলেন ন!। 


পাশুপত মত-খণগ্ুন, | 

কথিত আছে, একদা শঙ্কর প্রিষ্মশিবা সনন্দনকে জাহবীর 
পরপার হইতে আহ্বান করিলেন। তখন নন্দন ভাবিতে 
লাগিলেন ণকি গরকারে নদী উত্তীর্ণ হইবেন”। হঠাৎ তাহার 
মনে হইল গুরুপদে যাহার ভক্তি থাকে, সে সংদারন্ধপ মহাসমুদ্র 
উত্তীর্ণ হইতে পারে, আনি সর্ধক্ষণ গুরুপদে মতি রাখি- 
যাও এই অনতিপ্রশস্ত প্রবাহিণীর পরপারে যাইতে পারিব 
না? এইরূপ গধ্যালোচনা করিয়া তিনি যেই জলে অবততর- 
ণের জন্য অশ্রাসর হইলেন, অমনি তাহার গন্তব্যপথে শ্রেণী- 
বন্ধভাবে পদ্ম বিকশিত হইল। তিনি দেই সকল প্রাদুপ্ল 
কমল কুন্থমে ক্রমে ঢরণ ধিত্স্ত করিয়া অতিসথে আুটিশব- 
লিনীর পরপারে উপনীত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন 
করিয়া শঙ্করের জয় বিশ্ব ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি 
সনন্ধনকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার প্পদ্মপাদ” এই আধা! 
প্রদান করিলেন। পদ্মপাদও সর্ধদা গুরুশুপষান্স নিরত 
থাকিয়া শঙ্গরের নিকট হইতে একাগ্রচিত্তে অপাক্ুবিদা।র 
উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পদ্মপাদ্ শঙ্করের 
চরণপ্রান্তে বসিয়া! ঘখন আত্মতত্ব ঝা ব্রহ্মবিদ্যার অনুনীলন 
করিতেছিলেন এবং শিষ্য গ্রশিষা ও অত্যান্ত তন্ববিতগণ যখন 
শগ্গরের সেবার নিরত ছিলেন, এ সময়ে কতিপয় পাশ্তপত্- 
মহাবলঙ্বী * তান্ত্রিক “সই তত্ববিৎ-সমাজে নহস] উপস্থিত হইয়। 
আপন'দের ধর্মমতের বাখ্যা আরম্ত করিলেন। 





* গাগুপভমহাবলম্বিগণের দর্শনের নাম পাওপতদর্শন বা "নকুলীশ. 


পাশুপত মত-খণ্ডন। ৫১ 


পাশুপতমতাবলম্বিগণ বলিলেন ;--পশুপতি একমাত্র ঈশ্বর । 
তিনি মোক্ষ সাধনের নিমিত্ত কার্ধ্য, কারণ, যোগ, বিধি ও 
ছুঃখাস্ত এই পাচটি পদার্থের উপদেশ করিয়াছেন । 

১। কাধ্য যথা ;_-মহৎ, অহঙ্কার, মন ইত্যাদি চতুধিংশতি * 
পদার্থ । 

২। কারণ যথা) প্রধান বা মূলপ্রকৃতি। 

৩। যোগ যথা ;১-_চিত্তের একাগ্রতা, উহ। ছুই প্রকার 
ক্রিয়া এবং উপরম। ক্রিয়া, জপ ধ্যানপ্রতৃতি আর উপরম 
বাদনা ত্যাগ । 

৪1 বিধি যথা )-_ধর্মার্থ-সাঁধক কার্ধ্য। উহ! ছুই প্রকার 
মুখ্য ও গৌণ। মুখ্যবিধি, পশুপতির পরিচরধ্যাদি। আর গৌণ- 
বিধি, যেখন ব্রেকালিক স্নান, ভক্মুলেপন, জপ, প্রদক্ষিণ, নমস্কার 
প্রভৃতি । 

৫1 ছুঃখান্ত যপা ১ _মোক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সমতা, 
ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হওয়া। 

পাশুপত-মতাবলম্বিগণ এইরূপে নিজ ধর্মমতের ব্যাখ্যা 
করিয়া পুনরায় বেদান্ত পক্ষপাতী শঙ্করের মতে দোষ আরোপ 
করিয়! বলিলেনপহে বৈদান্তিকগণ ! তোমর! যে ব্রক্ছকে জগতের 





পাশুপত দর্শন” । সর্ববদর্শনসংগ্রহ ন।মক দর্শন গ্রন্থে মাধবাচাষ এই দর্শনের 
মত বর্ণন করিয়।ছেন। 

* মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ) চক্ষুঃ, কর্ণ) ন।পিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ, বাক্‌, পাণি, 
পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, ম্পর্ণ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপঃ তেজ) মরুত। 
ব্যোম। 


৫২ শঙ্কর-বিজয়। 


উপাদান কাঁরণ বল, উহা একান্ত অসঙ্গত। কেন ন! শ্রুতিতে 
আছে “স ইঈক্ষাং চক্রে স প্রাণমস্থজত” তিনি পর্যালোচনা 
করিলেন এবং প্রাণ স্থজন করিলেন। ইহা! দ্বারা প্রতিপন্ন হই- 
তেছে- ঈশ্বর আলোচনা পুর্ধধক জগৎস্থষ্টি করিয়াছেন । অতএব 
তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্তী। মনে কর, কুস্তকার 
যেমন প্রথম ঘটের কল্পনা করে, তাহার পর ঘট নির্মাণ করে, 
ঈশ্বরও তদ্রুপ প্রথম পধ্যালোচনা করেন, তাহার পর জগৎ 
সৃষ্টি করেন। ঘটের পক্ষে যেমন কুস্তকার নিমিত্-কারণ বা কর্তা 
আর মৃত্তিকাঁদি উপাদান কারণ। জগতের পক্ষে ও তন্রপ পশ্ু- 
পতি বা ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ বা কর্তা, প্রধান বা গ্রকৃতিই 
উপাদান কারণ। আর ব্রক্ষকে যদি এই ছুঃখমোহ-পরিপূর্ণ 
কাধা-স্মষ্টি বাঁ জগতের উপাঁদানকাঁরণ বল, তাহা হইলে 
প্রলয়কাঁলে যখন জগৎ বা সমুদয় পদার্থ বিভাগ প্রাপ্ত হইবে, 
তখন ঈশ্বর শ্বীয় কার্যগত দৌষ দ্বারা দূষিত হইবেন অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থের সহিত স্বর়ং৪ বিভাগ প্রাপ্ত হইবেন। অতএব 
বক্ষকে জগতের উপাদান কারণ কল্পন| করিলে সামঞ্জস্ত রক্ষা! 
হয় না। 

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন, “হে পাশুপত-মতাবলম্বিগণ ! 
তোমাদের মত সারগর্ভ নহে । তোঁমর। যে সকল যুক্তির 
অবতারণা করিতেছু উহা অঙ্গীকার করিলে প্রতিজ্ঞ! ও দৃষ্টাস্তের 
বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমে আমি প্রতিজ্ঞা বিরোধ দেখাই- 
তেছি। শ্রুতিতে আছে "উত্ত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রতং 
ক্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি"। তুমি 
আমাকে সেই আদেশ বলিয়াছ, যে আদেশ দ্বারা অশ্রুত শ্রুত 


পাশুপত মত-খণ্ডন। ৫৩ 


হয় অমত মত হয় ও অক্ঞাত জ্ঞাত হয়। যদি ব্রহ্ম উপাদান 
কারণ না হুন তাহ! হইলে এন্প প্রতিজ্ঞার বিরোধ উপস্থিত 
হয়। যেহেতু কাধ্য ব্যতীত অন্ত কোন নিমিত্তকারণের জ্ঞান 
দ্বারা সেই কার্য্ের জ্ঞানই হয় না *। 

আর দৃষ্টান্তেরও বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে আছে 
“লৌট্যেকেন মৃৎপিপ্ডেন সর্ধবং মৃগ্মং বিজ্ঞাতং স্তাৎ বাচারম্তণং 
বিকারে। নামধেয়ং মৃত্বিকেন্তোব দত্যম্ 1” হে মনোজ্ঞ! 
একটি মৃৎপিগড জানিলে সকল মৃত্পিগড জানিতে পারা যায়, তবে 
বাক্য দ্বারা অমুক হরি, অমুক যাদব, কিংবা অসুক পর্বত, 
অদুক রুক্ষ ইত্যাদি নাম কেবল বিকার মাত্র। বাস্তবিক মৃত্তি- 
কাই সতা। এমন কোন ঘস্ত নাই যাহ! মৃত্তিকায় পরিণত 
নাহইবে। এই সকল বেদবাক্য দ্বার! ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান 
কারণ তাহাই জানা যায়। যদি জগতের অন্ত কেহ অধিষ্ঠ(নকর্ত! 
নাথাকে তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। পএকমেবান্থিতীয়ম্” 
এই শ্রুতির দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে, স্থষ্টির পুর্বে এক অদ্ধি- 
তীয় ব্রঙ্গমাত্র ছিলেন। দসোইকাময়ত বহু স্ত!ং প্রজায়েয়ঃ” 
পতদৈক্ষত বছ স্তাং গ্রাজায়ের” তিনি কামনা করিলেন আমি 
বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি, তিনি পর্যালোচনা করিলেন আমি 
বহু হইয়! জন্ম গ্রহণ করি । এই সকল শ্রুতি দ্বারাও পরমাত্ম! 





* যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুত্তকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা, আর 
কাব্য ঘট। এখানে কাঁধ ঘট দেখিস। উপ।দাঁন কারণ মৃত্তিকার জ্ঞান হইতে 
প।রে, কিন্ত নিমিভ কারণ কুস্তকাঁরের জ্ঞান হয় না। সেইরূপ জগৎরূপ 
কার্য দেশিয়। উহার উপাদান কারণ প্রধান বা] প্রকৃতির জ্ঞান সম্ভব কিন্ত 
নিমিত্ত কারণ পশুপতি বা ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নহে। 


৫৪ শঙ্কর-বিজয় | 


ঘে জগতকর্ত। ও পরমাম্া যে জগৎ--প্রকৃতি ইহাই নিশ্চিত 
হইতেছে । অতএব ব্রঙ্গই জগতের উপাদান কারণ বা ব্রহ্ম ও 
জগৎ অভিন্ন । 

আর তোমরা যে বলিতেছ ব্রহ্ম ঘি জগতের উপাদান 
কারণ হন, তাহ। হইলে গ্রলয় কালে তিনি স্বীয় কাঁধ্যগত দোষ 
ছা দুঘিত হইবেন অর্থাৎ জগতের ন্ঠান্ত পদার্থের সহিত 
বিভাগ প্রাপ্ত হঈবেন, এ কথাও অসঙ্গত। কার্ধ্য ঘট সমগ়ান্তরে 
কারণ সৃত্তিকাঁর সহিত এক্য প্রাপ্ত হইলেও উহার দূষক হয় 
না। কেন না গ্রলয়কাঁলেও কার্ধ্কে কারণ হইতে অভিন্ন 
দু্ট হয়। আতিতে আাছে "আটম্ববেদং সন্ত জট্গিব সর্বম্‌ ৮? 
এই যাহা! কিছু দেখা যাইতেছে লমুদয়ই ভায্মা, সমদযধই ধন্ধ। 
এই সকল বেদব!কা দ্বারাও কার্য কারণ উভয়ই এক বস্ত 
বলিয়া গ্রতিপর হয়। অতএব হে পাশুপত্রগণ! তোমরা বেদা- 
স্থের প্রতি যে দোষারোপ করিরাছ, উহা নিতান্ত অবৌক্তিক। 

পাশুপশগণ কর্তৃক বেদান্তের উপর আরোপিত দে।ষের 
নিরাকরণ পুর্বক যণ্তিবর শঙ্কর পুনরায় পাশুপতদর্শনের মত 
খগুডনে প্রবৃত্ত হইলেন । ভিনি বলিলেন “হে পাশুপতগণ! 
তোঁমাদের মতে পক্তপতি বা ঈথ্বর প্রক্কৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠ(তা 
অতএব ঠিনি কিরূপে জগতের নিশিভ কারণ হইবেন ? আর 
পশুপতিকে যদি জগতের নিমিত্ত-কারণ বা অ্রষ্টা বলিয়াই 
অঙ্গীকার করা যায়, তাহ! হইলেও নীচ, মধ্যম ও উত্তম এই 
ভ্রিধিধ জীবের স্থষ্টি করায় তিনি রাগ, দ্বেব ও হিংসাঁর আশ্রয় 
হইতেছেন। বন্ত্রতঃ তাহাতে তই কল গুণ না থাকিলে জীবের 
এত বৈষম্য হয় কেন 


গাঙুপত মত-খণ্ডন। €৫ 


আর পান্ুপত-মতে পণ্পতি ব| ঈশ্বরের মহিত মূমতাই 
মুজি। তোমাদের মতে ভেদ বন্ত যদি সত্য হয় তবে প্র 
মুক্তি কি গ্রকারে সম্ভব হইতে গারে? বস্ততঃ ভেদ বস্ত যখন 
মত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ, তখন কোনরূপেই ভেবদের 
নিবুভতি হইয়া ঈর্বরের মহিত দমত] হইতে গারে না। যদি বল 
মোক্ষাবস্থায় জীবের উপর পণুপতির বা ঈর্বরের গুণ মকল 
সংক্রমিত হয, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ আকার বিশিষ্ট 
পরীথেরই পদারথান্তরে মংকরম দুষ্ট হয়| যদি বল গন্ধবহ বাছুতে 
যেরূপ গন্সগন্ধ নিরবয়ব হইন্াও সংক্রান্ত হয় দেইরূপ পশুপতির 
গুণমকল জীবে সংক্রান্ত হইবে কিন্তু তাহা! হইতে পারে না, 
কারণ গন্ধ-মমবেত কমল সুঙ্া অবয়ব দ্বারা বাযুদে মংঘুক্ত 
হইয়া বাঁযুতে গন্ধবুদ্ধি গান করে, এস্থলে সেরূপ নহে। আর 
বদিই বা গণুগতির গু ভীবে সংক্রমিত হয় স্বীকার করা যার 
তাহাতেও দোষ ঘটে। যদি বল পণুপতির গুণের কিয়দংশ 
জীবে সংক্রমিত হয় তাহা হইলে আমরা বলিব, গুণ পদার্থ 
নিরবয়ব, উহার কিয়দংশ কিরপে সংক্রমিত হইবে? আর 
ধর্দি বল মমুদয়ই দংক্রমিত হয়, তাহ! হইলে স্বয়ং পণুপতি গুধ- 
ৃন্ত হইয়! পড়েন। 


পঞ্চম অধ্যায়। 
বারাণনীতে গ্রত্যাগমন। 


এইবূপে শঙ্কর কর্তৃক পাশুপত-মত নিরাকৃত হইলে গর্বিত 
পাশুপতগণ অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। অনস্তর যতিবর 
শঙ্কর শিষ্গণ সহ কিয়ৎকাল বদরিকাশ্রমে বাস করিয়। পুনরায় 
বাবাণসী-দ।মে প্রত্যাগত হইলেন। একদা শঙ্কর বারাণদী- 
ধামস্থ সুরশৈবলিনীর তীরে বধিয়া। শিষ্যবর্কে শারীরক-স্থত্রের 
ভাষ্য পড়াইতেছেন। অন্তেবাদিগণের মনে যথন যে আশঙ্কার 
আবির্ভাব হইতেছে, আচার্ধা অতিযস্ে উহারি অপনোদন করি- 
তেছেন। ক্রমে প্রথরকিরণ প্রভাকর গগনমগ্লের মধ্যবন্তী 
হইলেন, শিষ্েরাগ পাঠ এহণ করিয়া শ্রাস্ত হইয়। পড়িল। ঘেই 
সময় আচাধ্য সে স্থান হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন 
সময় হঠাৎ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্ষণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
শঙ্করের গ্রতি দৃষ্টিপাতপুর্নাক জিজ্ঞাসা করিলেন ণ্তুমি কে, 
কি শাস্ত্র পড়াইতেছ'+ ? শঙ্করের মুখ হইতে বাঁকা নিঃস্থত হই* 
বার পূর্বেই তাহার শিষ্যগণ বলিল “মহাশয় ! সমস্ত উপনিষৎ 
যাহার আয়ত্ত, ধিনি সমুদয় ভেদবাদ নিরাকরণ করিয়। শারী- 
রক-স্থত্রের ভাষা নির্মাণ করিয়াছেন, ইনিই দেই ভাষ্যকার, 
আনাদিণকে এখন স্ুত্রভীষ্য পড়াইতেছেন”। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ শঙ্ক- 
রের প্রতি লক্গ্য করিয়া বলিলেন "এই সকল শিষ্য তোঁমাকে 
ভাষ্যকার বলিরা নির্দেশ করিতেছে । এখন এ নকল বথা 


বারাণলীতে প্রত্যাগমন। ৫৭ 


থাকুক, ওহে যতীক্্র! তুমি যদি মহধি বেদব্য।স-প্রণীত ব্রদ্ধ- 
হত্রের অর্থ জান তাহা হইলে আমাকে একটি স্ুত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়া শুনাও |” 

আগন্তকের কথা শেষ হইলে শঙ্কর বলিলেন প্মহাশয় ! 
যেসকল গুরু ব্রহ্মহত্রের অর্থ অবগত আছেন, আমি তাহা- 
দিগকে নমস্কার করি । যদিও স্ত্রবিৎ বলিয়া আমার কোন 
অহঙ্কার নাই তথাপি অঙ্ৃকম্প। করিয়া আপনি যে প্রশ্ন করি- 
বেন, আমি যথাশক্তি উহার উত্তর করিতে চেষ্টা করিব। তখন 
ব্াঙ্গণ ব্রঙ্গস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম স্ত্রটর 
ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন । প্রস্থত্রট এই ;-_ 

তদনত্তর গ্রতিপভো রংহতি সংপরিষক্তঃ 

প্রন্ননিরূপণাভ্যাঁস্‌ ক্ষ ৩1১১। 

শঙ্কর এ স্তরের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। জীব ইন্দ্রিয় 
সমুছের অবসাদে (মরণ সময়ে) দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই 
সমক্জে দেহের সুগ্ন সুক্ম বীজ পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়। গমন করে । 
তাগুবশ্রতিতে মহধিগৌতমের প্রশ্ন ও দৈমিনিমুনির প্রত্যুত্তর 
দ্বারা উহা নির্ণীত হইয়াছে । 

শঙ্করের ব্যাখ্যা শুনিয়া আগন্তক ব্রাহ্মণ উহাতে দোষারোপ 
করিলেন। ক্রমে উভয়ের আট দিন-বাপী বাদ-বিতও1 হইল। 
কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করেন না। উভয়ের প্রতিভ। 





* জীবঃ করণানামিক্্িয়াণামবসাদে মরণসময়ে দেহান্তরপ্রতিপত্ৌ 
দে হবীজৈঃ ভূতস্থপৈঃ সংপরিঘক্তঃ সংবেষ্টিতে। রংহতি গচ্ছতীত্যবগস্তব্যম্‌। 
কুহঃ প্রশ্থলিরূপণাভ্যাম্‌ তাওবক্রতৌ গৌতমজৈমিনীয়-প্রশ্নপ্রভিবচনাভ্যাম। 


৫৮ শঙ্কর-বিজয় । 


সন্দর্শনে তত্ববিৎসমাজ মুগ্ধ হইলেন * | অনস্তর পদ্মুপা্র শঙ্করকে 
লক্ষা করিয়া বলিলেন ৭গুরো ! আপনি অনন্ত জ্ঞানের আখার 
আর এই যে মহানুভব পমাগত হইয়াছেন, ইহার অলৌকিক 
শক্তি দেখিয়া মনে হইতেছে, স্বয়ং বেদব্যাপই বা বুঝি আপনার 
প্রতিভা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়ছেন। আহা ভবা- 
দৃশ ব্যক্তিগণ কি অসাধারণ জ্ঞানের আশ্রপ্ন ! জীবগণ সৌভাগ্য- 
ক্রমে যি আপনাদের সঙ্গলাভ করিতে পারে তাহা হইলে 
এই সংসার-সমুদ্র আর তাহাদের পক্ষে দুম্তর থাকে না। এই 
কথা বলিয়া পদ্মপাদ নীরব হইলে শঙ্কর আগন্তককে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন মহাশয়! আপনার শুভাগমন ত? আপনি 
আমাকে ক্কতার্থ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন, বলুন 
আনার অদ্বৈত-ভাষ্য আপনার অভিমত কি না? আমি ত্রহ্ধ- 

ত্রের ভাব্য প্রণয়ন করিতে গিয়া অত্যন্ত সাহস প্রকাশ 
করিয়াছি, তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইহার উত্তরে 
আগন্তক বলিলেন শ্যতিবর! তোমার ভাষ্য আমার অত্যন্ত 
প্রীতিদায়ক । তুমি অদ্দৈত-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া জ্ঞানিগণের 
অশেষ উপকার করিয়াছ। ভুমি ভাষা নিন্ধাণ করিয়া সাহল 
প্রকাশ কর নাই। যদিও ব্রন একান্ত ছুক্ছের তথাপি তুমি 
তাহার সদর্থ করিম] অতি পহজ বোধ্য করিয়াছ। তুণ্ম উৎকৃষ্ট 
গুরুর নিকট শিক্ষিত হইয়াছ, গোবিন্দনাথের শিষ্যের মুখ 
হইতে কথন কি অনদ্যাধ্য! প্রকাশিত হইতে পারে? আমি 
তোমার ভাষ্য পাঠ করিয়! ও তোমার শাস্ত্রে গভীর অধিকার 
দেখিয়া বুঝিলাম তুমি সকল মীমাংসকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তুমি 
চি বাতজ্য-ভালপে এই স্থলে বাঁদ এতিবাদ বিবৃত কর! গেল না ॥ 





প্রয়াগতীর্ঘে গমন । ৫৯ 


সাধারণ মনুষ্য নহ, তুমি সব্বার্থদর্খী এক অসাধারণ পুরুষ । 
দিবাকর ধেমন অদ্ধকার-রাশি বিদূরিত করিয়া আকাশে পরি- 
ভ্রমণ করেন, তুমিও সেইরূপ জগত্তের মোহান্বকাঁর নিরাকুত 
করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ। যতিবর ! তুমি পুনরাক্স 
বেদান্ত ব্যাথ্যায় নিরত হ৪, আমি যগাভিলষিত স্থানে গমন 
করি। 





প্রয়াগৃতীর্ঘে গমন । 


'আগন্থকের বাক্য শ্রনণ করির! শঙ্কর বলিলেন প্যতিবর ! 
নানা লোকে নানাবিধ কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত-শাস্্কে 
কলুবিত করিমাছিল। আমি যথাশক্তি উহার সংস্কার-সাধন 
করিদ্ধ। অন্বৈভ ধৃত স্থাপন করিয়াছি। আগার কর্তব্য-শেষ হই- 
যাছে, আর কিছু করিবার নাই। আপনি কিছুক্ষণ মণিকর্ণিক]- 
সন্গিধানে উপস্থিত থাকুন। আমি আপনার সাক্ষাতে এই ক্ষণ- 
ভক্কুর দেহু পরিত্যাগ করি। উহা শুনিনা ঘমেই আগন্থক 
জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বলিলেন “ওহে যতীন্দর ! কদ।চ তুমি এক্সপ কাধ্য 
করিও না, এখনও জগতের নেক গুলি কৃতবিদ্া পণ্তিতকে 
জয় করা হয় নাই। যদিও সেই সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তির জয় 
করিবার উপযুক্ত গ্রস্থমকল তুমিই প্রণয়ন করিয়াছ,তথাপি তুমি 
স্বয়ং তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য কিছুকাল পৃথিবীতে 
বাদ করিবে। তুমি এখন পৃথিবী হইতে অন্তথিত হইলে জগ- 
তের লোকের মোক্ষ-লানের ইচ্ছঠ নম্পর্থ তিরোহিত হইবে। 
বন! বিধাতা তোমার অল্লাযু করিনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 


৬০ শহ্কর-বিজয়। 


বিবিধ পুণ্য কন্মন দ্বারা তোমার আয়ু-বৃদ্ধি হইয়াছে । যতকাল 
চন্দ্র ন্রধ্য ও নক্ষত্র নকল অবস্থান করিবে, ততকাল তোমার 
ভাষা পৃথিবীভলে স্থিতিলাঁভ করিবে । যাঁও বিরোধী বাদি- 
গণের গর্ধ বিচূর্ণ কর, তেজন্দি বাক্য দারা অদ্বৈতমতের পরি- 
পন্থীদিগকে ভেদ-বাঁদ হইতে নিবৃত্ত কর । এই বলিয়া আগন্তক 
ত্রান্মণ প্রস্থান করিলে শঙ্কর কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন, কারণ 
বিবেকিগণেরও অন্তঃকরণ সম্য়ে সময়ে কারুণ্যরসে আদ হইয়া 
থাকে। তাহার পন তিনি দিপিঞয়ে মনোনিবেশ করিলেন। 
ভট্টপাদ ছারা স্বীয় ভাষোর বার্তিক নিন্মাণ করাইবাঁর অভি- 
প্রায়ে দক্ষিণদিক্‌ অভিমুখ যাত্রা করিলেন। 

যেখানে কলিন্দ-ছুহিতা ঘষুন স্বীয় জয়ের পবিত্র ভাবরাশি 
ঢালিয়! দিবার জন্ত যেন প্রিয়সঘী জাঙ্কবীর সহিত সঙ্গিলেত 
হইয়াছেন; যেখানে ক্লান করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ 
করিয়া স্থরলেকে গমন করে,* যেখানে মরাঁলকুল তরঙ্গমালার 
উপরিভাগে নিয়ত বিচরণশীল, তাপসগণ যেখানে নিয়ত বরঙ্গ- 
চিন্তায় নিরত, যেস্থলে অসংখ্য নরনারী ক্লান দান প্রভৃতি 
পুণাকর্মে পর্দা আসক্ত, ভিনি ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গা 
যমুনা! ও সরস্বতীর পবিক্র-সঙ্গম সেই 'প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হই- 
লেন । যদিও তখন তীহাঁর ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, 
তিনি ভন্ৈত ত্রন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তথাপি 
লোক-শিক্ষা্থ ভ্রিবেণীতীর্থকে বথাবিধি স্তব করিয়া! কটিদেশ 





* প্রয়।গভীর্৫ঘের কথা শ্রুতিত্ে ও আছে “সিতাসিতে সরিতে যত্ব সঙ্গতে 
তত্ভাপ্ তাসো। দিবদুৎ্পতদ্তি" | যেখানে কুষঃ শুরু নদীদ্ঘয় মিলিত হইক্সাছ্ছে 
তথায় বণ করিলে শ্র্গে শমৰ করিয়া থাকে । 


ভট্টপাদের সহিত সাক্ষাৎকার । ৬১ 


আচ্ছাদন ও হস্তস্থিত বেণুবণু উদ্দে ধার্ণ-পুর্বক শিষাগণের 
সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন । অবগাহনাস্তে ভক্ভিভাবে 
কিয়তক্ষণ স্বর্গীয়া জননীকে হৃদয়ে ধ্যান করিলেন । যিনি 
তাহাকে দশমান গর্ভে ধারণ করিয়া ছুঃসহ ক্রেশ সহা করিয়া, 
ছিলেন, যাহার অসীম স্সেহে তিনি লালিত পালিত ও পরি- 
বদ্ধিত হইরাছিলেন, জননীর সেই করুণামন্রী মূর্তি তখন বাঁরং- 
বার তাহার হৃদয়ে প্রতিবিষ্বিত হইতে লাগিল। 

শঙ্কর শীঘ্র অবগাহনকাধ্য সমাপ্ত করিয়া জল হইতে 
উত্তীর্ণ হইলেন । পুষ্প-পৌরভবাহী সুুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ 
প্রবাহিত হইয়। তাহার সেবা করিতে লাগিল। ভিনি শিষ্য- 
গণের সহিত বিশ্রামের নিমিন্ত তমালতরু-শোভিত জাঁহুবী-তীরে 
উপবেশন করিলেন । 





ভষ্টপাদের * সহিত সাক্ষাৎকার । 


শঙ্কর শিষাগণের সহিত কথোঁপকথন,করিতেছেন এমন সমজ্ষে 
আনতিদুরে কোলাহল ধ্বনি উ্িত হইল | লোকে বলিতেছে__ 
যিনি বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, যাহার 'প্রপাদে 
স্বর্গবাঁসী দেবগণ প্রাক্তন যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন, ধিনি নিখিল 
মন্্ অধায়ন করিয়াছিলেন, নদী.জলে অবগাহনের ন্তাঁয় যিনি 
অখিলশাস্ত্রে অবগাহন করিয়াছিলেন, ঘিনি দুষ্ট তত্র সকল দূর 





*. কুমারিলভট্রের নামান্তর ভট্টপদ। উহার অনন্যসাঁধারণ কীর্তির 
ভন্ত লৌকে তাহাকে শ্বনামে আহ্ব।ন না করিষ। ভ্টপাদ এই গৌরবাত্মক 
উপাধি দ্বারা আহ্বান করিত। 


৬২ শঙ্কর-বিজয়। 


করিয়া দিয়াছেন, যে মহাপুরুষের কীর্তি সমুদয় পৃথিবীতে 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই কুমারিলভট্র * পর্বত হইতে অবতরণ- 
পুর্বক গুরুর পরাজয়-জনিত মহৎ দোষের নিরাকরণের জন্ত 
আস্তিক্যবুদ্ধি দারা প্রণোদিত হইয়া তুষানলে প্রবেশ করিতে" 
ছেন”। এই কথা শ্রবণমাত্র শঙ্কর সত্বর কুমারিলের নিকট গমন 
করিয়া দেখিলেন ভট্রপাদ তুবানল-মধ্যে অবস্থিত, বিখ্যাতনাম! 
ভট্টপ্রভাকর প্রত্ৃতি প্রিক্সশিষ্যগণ অশ্রপূর্ণনয়নে তাহার চঠপ্িক 
বেষ্টনপুর্বক দীড়াইয়া আছেন। প্রধুমিত তুষানলে ভট্ের 
প্রায় অঙ্গ প্রতা্গ দগ্ধ হইয়াছে, কেবল তাহার ব্দনমগ্ুল 
উত্তপ্ত কমলের স্তান্ন শোভা পাইতেছে। 

ভট্টপাদ পূর্বেই শঙ্করের নাম শুনিয়াছিলেন এবং তাহার 
কার্ধাকলাপ অবগত্ত ছিলেন । তিনি শঙ্করকে দেখিয়াই আূ্ভবাদন 
পূর্বক বলিলেন “আপন!দের স্াঁয় বাক্তিগণের দর্শন অতিদুলভ । 
আমি পুর্ব জন্মে কত পৃণানঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহারই ফলে 
অদ্য আপনি আমার তৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছেন। এই অসার 
সংসারতা পে যাহারা একান্ত-সন্তপ্ত, ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত 
তাহাদের মিলন হওয়া নিঠীত্ত আবশ্তক; নতুবা সংসার-সমুদ্র 
হইতে উত্তীর্ণ হইবাঁর আর অন্য উপায় নাই । আমি এ জীৰনে 
অনেক নিবন্ধ রচনা! করিয়াছি, কর্মমার্গ 1 নির্ণয় করিয়াছি, 


*. শঙ্করাচারধ্য শারীরক ভযষোর ১।১৬ শৃত্রের শেষে কুমারিলভটের মত 
উদ্ধত করিয়াছেন, উহ। দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন কুমারিলভ্ট শন্কর- 
চাঁষ্ের জন্মগ্রন্থণের বহু পুর্বে বিদ্যম।নছিলেন কিন্তু কুমারিল যে প্রকার অস।- 
ধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তাহার জীবৎক।লে শঙ্কর কর্তৃক তাহার মনত 
উদ্ধৃত হওয়াও একান্ত অসম্ভব নহে। ভূমিক। দ্রষ্টবা। 

+ কোন্‌ বন্দ বিহিত কোন্‌ কর্্দ নিষিদ্ধ, উহা! স্থির করিয়াছি। 


ভট্টপাদের সহিত সাক্ষাৎকার । ৬ 


নৈয়াক্িকগণের যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়াছি, বৈষয়িক স্থথ ছুঃথ 
অনুভব করিয়াছি কিন্তু কোন ক্রমেই কালকে অতিক্রম করিতে 
পারিলাম না। আমি স্বতঃপিদ্ধ বেদের প্রামাণ্য স্কাপন করিতে 
গিয়া বেদবাকা ও লৌকিক বাকাদ্বারা অঙ্গীকৃত ঈশ্বরের নিরা- 
করণ করিয়াছি । হেযতিবর! ঈশ্বর ব্যতীত জগৎ সুখ- 
স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, অতএব সেই ঈশ্বরের অপলাপ করা 
আমার উদ্দেম্ত নহে। আমি কেবন্দ তর্কচ্ছলে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব 
গ্রমাণ করিয়াছি বস্ততঃ ঈশ্বরের নাস্তিত্ব গ্রমাণ করা! আমার 
অভিপ্রেত নহে । বেদ-বিরোদ্ট বৌদ্ধগণ জগত আক্রমণ 
করিলে বেদোক্ত পন্থা এককালে বিরল প্রচার হইয়। পড়িল। 
আ'মি উহা! পর্যযালোচন! করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিবার 
নিমিত্ত এবং বৈদিক আচার রক্ষা করিবার নিষিত্ত প্রথমে প্রবৃত্ত 
হই * | সে সময় বৌদ্ধ সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল । তাহারা রাজা, 





* সকলেই জানেন এক সগয় বৌদ্ধধন্্ন সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়।- 
ছিল। ভারতবর্ধের এমন কোন জনপদ নগর অথন। গ্রাম বিরল ছিল 
ঘেখানে অধিকাংশ বৌদ্ধমতাবলঘ্বী লোক ছিল না। কুম।রিলভটই প্রথম 
প্রবল ধর্শাম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। পরে শস্কর!চায ও অন্যান্য 
ধর্মমতপ্রবর্তকগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধন্দ ভারতবর্ষ হইতে তিরে।হিত হয় । 
কুম/রিলভট কোথায় কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহ! নিশ্চয় জান। 
যায় না। তবে “কেরলোৎপত্তি* নামক একখানি গ্রন্থপাঠে এই মাত্র 
অবগত হওয়া যায় “কুমারিলভট নামক একজন উত্তরদেশখ।সী ব্রাঙ্গণ 
মলয়বরে আসিয়া তথাকাঁর বৌদ্ধগণক্ষে তর্কে প্রান্ত করেন” । ইহা দ্বার 
অন্ুমিভ হয় তিনি আধ্/বর্তে জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন। তিনি স্বচিভ 
পমানবশ্রোতস্ত্র ভাষ্য" ও ্তত্তরবার্তিক” গ্রন্থে পুরবাচার্ধা, বৃদ্ধাচাযণ, ভ।ষা- 
কার, ত্রাহ্মণভাধ্যক।র, গৃহাভাষ্যকার, হারিতভাষাকৃৎ সৃত্রকর, যনূর্ভাষ্য- 


৬৪ শঙ্কর-বিজয় । 


রাজকীয় অমাত্যবর্গ ও জনপদবাদীদ্দিগকে শ্ববশে বাখিবার 
নিমিত্ত নিয়ত শিষ্যগণের সহ প্রচার কাঁ্যে নিরত হইয়া এই 
কথা বলিতে লাগিল ?হে গৃহস্থগণ ! দেখ রাজন্ভগণ আমাদের 
বশ, অমাত্যবর্গ আমাদের আজ্ঞাবহ, এদেশ অ।মাদেরই, তোমর! 





কার, বেদভ।ষ্যকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভষ্ট তাহার 
মীমাংসাত্ত্বার্ডিক গ্রন্থে ও অন্তান্ত নিবন্ধে বেদবিরোদী বৌদ্ধগণের আ।প- 
তির খণ্ডন করিতে খিয়া শাস্ত্রেরযে সকল মনোহর ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
উহাতে তাহার প্রতিভা ও পঙিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
এখানে যতকিঞ্চিৎ বিবৃত কর! ঘাইতেছে। বৌদ্ধের| এই বলিয়। আপন্তি 
করেন “হিন্দু অন্প্রদায়ে যাহ।রা সদাচ।রী বলির প্রসিদ্ধ তাহারা ও ধর্দের 
অন্িক্রন ও হিন্দুশাপ্রনিষিদ্ধ ছুর্ষম্্র করিয়াছেন। দেখ প্রজ।পতির আপন 
কন্তায় গমন, ইন্ছ্রের গুক্লুপত্রীহরণ, কুষ্ঃদ্বৈপায়নের বিচিত্রবীযে?র ভাষাতে 
পুত ৎপাদন, দ্রেণবধের নিমিত্ত ঘুধিষ্ঠিরের মিথ্যা ব্যবহ।র, অজ্ঞুন কর্তৃক 
মাতুলকন্ত! হৃভপ্র।র বিবাহ এবং স্থরাপান প্রস্তুতি ছুক্ষম্্র শাস্ত্রীয় বাক্যদ্বার| প্রমী 
শিত হইফ। থাকে । ইহ।র উত্তরে কুমারিলভষ্ট বলেন “প্রজ।প।লনের অধিকারী 
বলিয়া প্রজাপতি শব্দের অর্থ আদিত্য। তাহার আগমনে বেল! বদ্ধিত হয় বলিয়! 
বেল! উহার ছুহিতা। বেলতে অরুণের কিরণ-ন্বরূপ যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয় 
উহ!কেই স্ত্রীপুরুষ নংযে।গ বলিয়। বর্ণন করা হইয়াছে বস্ততঃ প্রজাপতি আপন 
কন্ায় গমন করেন নাই। আর ইন্ত্র শব্দের অর্থ তেজঃ-পুঞ্জ বাঁ সুযন্য। 
অহঃ অর্থাৎ দিব।তে লীন হয় বলিয়! অহল্য। শব্দের অর্থ রাঁত্রি। ইন্দ্র স্থুষণ) 
অহল্যার (রাত্রির) জরণের (ক্ষয়করণের ) কারণ বলিয়া ইন্দ্র “অহল্য।জার ' 
ন!মে অভিহিত হইয়। থাকেন । বস্তৃতঃ পরস্্রী ব্যতিচ।র দোষে তাহাকে অহল্যা- 
জার বল! হয় না। গতিহীন। পুত্রাভিলাধিণী রনণী খতুমতী হইলে গুরু- 
কর্তৃক আদিষ্ট দেবর হইতে পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন ইহা শান্ত্রবিহিত ৷ 
কৃষ্ঘদ্বৈপায়ন মাতার আদেশে জাতৃজ।য়ায় পুত্োৎপ।দন করিয়।ছিলেন শুতরাং 


ভট্ুপাঁদের সহিত সাক্ষাৎকার । ৬৫ 


কদাচ বৈদিকমার্গে আদর প্রকাশ,করিও না, বেদোক্র-ক্রিয়া- 
কলাপ পরিত্যাগ কর” তোমরা! আমাদের শান্তর আশ্রয় কর, 
বেদপথ আশ্রয় করিও না। বৈদিক বাক্যের কোন প্রত্যক্ষ 
গরমাণ নাই। অতএব বৈদিক বিধি কখনই শ্রদ্ধেয় নহে”। 





তিনি শাক্সনিষিদ্ধ কাধ হক্সেন নাই। মুধিগ্তির দ্রোণনধে ধে অপতা 
বাবহর করিয়।ছিলেন তজ্জন্ত তিনি প্রায়শ্চিস্ত করেন। পরেও উহারই 
নিমিত্ত অথমেধ-যজ্ের অনুষ্ঠ(ন করিয়াছিলেন । সুরা তিন প্রক।র_-গৌড়ী, 
টপঠী ও মাধধী। এই তিন একারের মধ্যে পেষ্ঠী পান কর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও 
শ্কের পক্ষে নিষিদ্ধ। গৌড়ী ও সাধ্বী আত্রিয় বৈশ্ঠের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে । 
সিভড্। যদি বন্দেবের উরস।তা কন্তা হইতেন তাহা হইলে সাহার 
বিবাহ করা অঙ্ঞুনের পক্ষে দোষজন্ক হইত কিন্তু তাহ। নহে সুভদ্র। জ্ঞাতি- 
সম্গর্ষে বলরাছের ভখিনী হতরাহ তাহার সহিত পর্গিণয়হতের আবদ্ধ হওয়া 
আঙ্ছুনের পক্ষে শান্মবিরদ্ধ হয় নাই । কুমারিলভট্ট মীমাংনক ছিলেন, বৈদিক 
ঘাগ যজ্জের উপদেশ দিতেন । বেদবিরুদ্ধ শাক্য গৈন প্রভৃতি নন্প্রদায়ের শান্রকে 
শাস্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই । তাহার মময় অনেক বৌদ্ধ বে আপন ধর্্- 
মত ত্যাগ করিয়। বেদ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়।ছিলেন ইহা তাহ।র লেখা হইতে 
জানা যায়। নীনাংস-দশন মতে ঈধর নাই, কর্মমফলই জীবের শুভাশুভ ফলেন্ন 
নিন অতএব ঘাগ।দি করা কর্তব্য । কেন না অন্ঠিত য।গাদি দ্বারা সুকৃতের 
সষ্টি হয়, মেই সথকৃতের ফলে স্বর্গ।দি লাভ হয়। শবরম্থমী মীমাংসাস্ত্র বা 
জৈনিনিসত্রের প্রথম ভাষ্য করেন উহ! শবরত।ব্য নামে প্রনিদ্ধ। কুম।ব্িল- 
ভট্ট শবরভাষোর প্রথম অধ্া।য়ের প্রথমপাঁদের যে ব।র্তিক রচন। করেন। উহার 
নাম গঙ্সেকবার্তিক” আর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীক়গাঁদ হইতে চতুর্থ অধ্যায় 
পশ্বন্ত যে বার্তিক লিখিয়াছিলেন উহ।ই প্রসিদ্ধ “তন্ত্রব্ভিক” বা “মীমাংসা 
তন্ত্রবর্ভিক” নামে উক্ত। আর পঞ্চম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পধ্ণাস্ত বে 
টাক] লেখেন উহা! “লঘুবার্তিক” নামে অভিহিত । 


৬৬ শঙ্কর-বিজয় | 


পূর্বোক্ত বাক্যগুলি শুনিয়া আমি নিতান্ত ব্যথিত হইলাম, 
কিন্তু কোনই প্রতীকারের উপায় না পাইয়া বিচক্ষণ বৌদ্ধগণের 
সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বৌদ্ধগণের কোনই সিদ্ধীন্ত- 
ব্রহদ্য আমার জানা ছিল না ন্ুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় 
করিতে পারিলাম না। অগত্যা বৌদ্ধগণের শরণাপন্ন হইলাম, 
বৌদ্ধগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতে 
বাধ্য হইলাম । এইরূপে কিছুকাল গত হইল । একদা কুশা- 
গ্রের স্ায় তীক্ষবুদ্ধি একজন বৌদ্ধ স্বীয়যুক্তি দ্বারা একটি বৈদিক 
পথ দূষিত করিয়া দিল। উহা শ্রবণ করিয়! হঠাৎ আমার চক্ষু 
হইতে অশ্র-বিদ্দু পত্তিত হইল । পাশ্ববর্তী বৌদ্ধগণ উহা জানিতে 
পারিল এবং স্ই দ্রিন হইতে তাহাদের হৃদয়ে শঙ্কা প্রবেশ 
করিল। তাঁহারা আমার গ্রতি সম্পূণরূপে বিশ্বস্ত ভাব পরিত্যাগ 
করিল। ধৌন্ধগণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে 
লাগিল “যদিও আমরা বিপক্ষগণকেও আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করাইয়] থাকি কিন্তু ইহাকে শিক্ষা দেওয়া ভাল হয় নাই! এই 
বলবান্‌ ব্রাহ্মণ আমাদের দর্শনশান্্র অধ্যয়ন করিয়াছে, আমাদের 
যুক্তিনকল প্রতিগ্রহ করিয়াছে, কোন উপায়ে ইহাকে তাড়াইতে 
হইবে, ইহাকে আর এখানে থাকিতে দেওয়া উচিত নছে। 
এই ব্যক্তি হইতে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ত(বন। আছে। 

এইরূপ পরামর্শ করিয়া একদিন বৌদ্ধগণ অহিংসাপরাঁয়ণ 
বৈদ্বিকগণের সহিত একস্থানে সম্মিলিত হইল এবং তাহার! 
বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষার নিমিত্ত কোন উচ্চতর প্রাসাদের 
উপরিভাগ হইতে আমাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। আমি 
পতনকালে বলিলাম “বেদ যদি লত্য হয় তবে এই স্থলে পতিত 


ভট্পাদের সহিত সাক্ষাগকাঁর। ৬৭ 


হইয়াও যেন আমি জীবিত থাঁকি”। অনস্তর আমি পতিত হই" 
যাও জীবিত রহিলাম কিন্তু বেদের প্রামাণা-বিনয়ে ব্যদি* এই 
সন্দেহস্থচক পদের প্রয়োগ করায় ও কপটতা অবলম্বনপুর্র্বক 
বৌদ্ধগুরুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করায় আমার একটি চক্ষু বিনষ্ট 
হুইল। উহ। দৈবঘটনাঁও বলা যাইতে পারে। যিনি একটি মাত্র 
অক্ষর প্রদান করেন তিনি গুরু, আমি বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের 
নিকট হইতে বিধিমত শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, অতএব 
তাহারা আমার অবশ্তই গুরু । আমি সেই গুরুপদবাচ্য বৌদ্ধ- 
কুলের ধ্বংদসাধন করিয়াছি। উহাতে আমার একটি পাঁপ হই- 
যাঁছে, আর মহধি জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে নিবিষ্টচিন্ত হইয়া 
ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছি। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করায় 
আমার আর একটি পাপ উৎপন্ন হইয়াছে । যতিবর ! আমি এই 
' উভয়বিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্ত সংপ্রতি তুষা- 
নলে প্রবেশ করিয়াছি। 

শঙ্কর এতক্ষণ অত্যান্ত আগ্রহের মহিত ভট্টপাদের কথা 
স্ুনিতেছিলেন। তীহার কথ! পরিসমাপ্ত হইলে বলিলেন 
“আধা! আমি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলাম, বড়ই আক্ষেপের 
বিষয় আমি পুর্বে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি 
নাই। আপনি জানেন আমি অদ্বৈতমত ঢু করিবার মানসে ত্রহ্ষ- 
স্ুত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছি, আমার অত্যন্ত বাসনা, 
আপনি উক্ত ভাষোর একটি বার্তিক রচনা করেনছ। শঙ্করের 
কথা শুনিয়া ভট্টপাদ বলিলেন ণ্যতিবর! আপনি ব্রন্মস্থত্রের 
ভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহ! আমি অবগত আছি। আপনার 
ভাঁষ্যের বৃত্তি রচনা করিয়া যশস্বী হইব-.এ ইচ্ছা! আমার বলবভী 


৬৮ শঙ্কর-বিজয়। 


ছিল, এখন আর পে কথায় প্রয়োজন কি? আপনি আর্ধযজনের 
নিমিত্ত ভূতলে অবভীর্ণ হইয়াছেন, অট্তমত রক্ষা করিবার 
জন্ত পুথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন, ঘদি ভুষানলে প্রবেশের 
গুবের্ আগনি আমার নয়নপথে উপনীত হইতেন তাহ! হইলে 
পাপক্গয়ের নিমিত্ত আমি এরূপ কার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিতাম না। 
যতিবর ! আমি গুরুহিংসা ও ঈশ্বর নিরাকরণ এই উভয় পাঁপের 
প্রায়শ্চিত্তের জন দীক্ষা গ্রহণপুর্র্বক তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি। 
অতএব শবরভায্যে্ * তুল্য আপনার ভাষ্যে কিছু লেখা আমার 
ভাগ্যে ঘুটিল না। এই কণা বলিয়া ভট্টপাদ নীরব হইলে শঙ্কর 
পুনরায় বলিতে লাগিলেন “অস্কে যদিও ইহার কিছুই অবগত 
নহে,কিন্ত আমি বিলক্ষণ জানি যাহারা বেদের অর্থ গ্রহণে পরাক্মুখ 
এবং সম্পূর্ণরূপে বৈদিক আচার পরিত্যাগ কন্দিয়াছে, সেই বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের বিনাশের নিমিত্ত মাপূনি ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া" 
ছেন। ইহাতে আপনার পাপ কি? আপনি সঙ্জনদ্দিগকে বেদোক্ত 
মার্ধে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্ত এই মহ্‌দ্‌ ব্রত অবলম্বন কবিয়াছেন। 
আমি আপনাকে কমণগুলুর জলের দ্বার! উদ্জীবিত করিতেছি । 
আপনি আমার ভাষ্যের একটি বার্তিক রচনা করুন। 
ভট্টপাদ্র ইহার উত্তরে অভিবিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন 
গ্যতীশ্বর! আপনি যাহা বলিতেছেন আমার আর এখন ওরূপ 
লোক-বিরুদ্ধ, কাঁধ্য করিতে সাহন হইতেছে না। আপনাঁতে যোগ- 
গ্রভাব দেদীপ্যমান। আপনার কৃপা হইলে মৃত ব্যক্তি ও পুনধান্র 
জীবন লাভ করিতে পারে কিন্তু আমি দাঁক্ষা গ্রহণপুর্ধবক যে। 











* শব্রস্থামী কনা বশনের ভাষ্য রচনা করেন । তাহার ভাষ্য অতি 
প্রনিদ্ধ 1 হিনি ভট্টপাদ ও শঙ্করের বহু পুর্ণ প্রাহুর্ভ,ত হইয়।ছিলেন। 


ভট্টপাদের সহিত সাক্ষাকার। ৬৯ 


বেদোক্ত ব্রতের অবলম্বন করিয়াছি তাহ! পরিত্যাগ করিলে 
আমাকে প্রত্যবায়-ভাগী' হইতে হইবে, পণ্ডিতগণ আমাকে নিন্দা 
করিবেন। অতএব আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাঁম 
না বলিয়া ছুঃখিত হইতেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা! করুন, 
আমার আর এখন কোন বিষয়ে বাসনা নাই। আপনি বারা- 
ণমীধামে যে ব্রহ্গবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন আমার কর্ণে 
এখন সেই তারকত্রক্ম নাম দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনি 
সমুদয় ধর্মমত থগুনপুরর্বক বৈদিক অনৈত-বাদ প্রচারে ব্রতী । 
আপনি যান, যাহার কীর্ভি-কলাপ দিগ.দিগন্তে গিয়া বিশ্রাম 
লাভ করিতেছে সেই মণ্ডনমিশ্রকে গিয়া জয় করুন। অধিক 
কি, তাহাকে জয় করিতে পাবিলে সমস্ত জগৎ জয় করা 
হইবে । তিনি সংগ্রতি বৈদ্িক কর্ম্মার্গ গ্রচার করিতেছেন। 
তাহার নিবৃত্তি-শান্ত্র ব মোক্ষ-বিষয়ে কিছুমাত্র আস্থা নাই। 
আপনি তাহাকে বশীভূত করুন, তিনি যাহাতে মুক্তিপথ 
অবলম্বন করেন, তাহার উপার বিধান করুন। আমা অপেক্ষা 
মগ্ডনের শাস্ত্রে গভীর অধিকার। আমার শিষ্যগণের মধ্যে 
'মওন সর্বাশ্রেষ্ঠ। আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালব।দিতাম। 
তাহাকে বাদে জয় করিতে পারিলে আপনার অভীষ্- 
সিদ্ধি হইবে। মণ্ডনের পত্রীর নাঁম উভয়ভারতী। তিনি 
ভূতলে অবতীর্ণ সাক্ষাৎসরম্বতী। আপনি বাদে তাহাকেই 
সাক্ষ্য কাধ্যে নিযুক্ত করিবেন। আপনি মগ্ডনকে জয় করিয়া 
তাহার দ্বারা অপনার ভাঁষ্যের বার্তিক নির্মাণ করাইয়া লই* 
বেন। যোগীন্ত্র ! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না শীপ্র আমাকে 
তারকত্রহ্ম নাম দান করিয়া কৃহার্থ করুন। আর ক্ষণকাল 


৭০ শঙ্কর বিজয়। 


এখানে উপস্থিত থাকুন, আমি যোগীন্দ্রগণের ভ্ৃত্কমলের 
বাঞ্ছিত ফলন্বরূপ আপনার রূপ দর্শন করিতে করিতে প্রাণতাগ 
করি। 

ভট্টপা্দ এই কথা বলিলে কৃপালু শঙ্কর প্রদীপ্ত-ন্থ ও 
প্রকাশ স্বরূপ তারক ব্রঙ্গ নাম ্ীহার কর্েপ্রদান করিলেন। 
তিনি শঙ্করের দিব্যমুর্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ 
পার্থিব দেহ বিনজ্জন করিলেন । 


ষ্ঠ অধ্যায় । 
মাহিক্মতীনগরীতে গমন । 


অনন্তর শঙ্কর শিষ্যগণ সহ মণগ্ডনমিশ্রকে পরাজয় করিবার 
উদ্দেশে মাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পর্যটন করি! নানাবিধ 
অক্টালিকা-পরিশোভিত মণ্ডনের বাসভূমি মাহিত্বতী নগরীতে * 
উপস্থিত হইলেন । নগরীর অপূর্ব শোভ| নিরীক্ষণ করিয়| 
আনন্দ ৪ বিন্মপে তীহার হনয় মুগ্ধ হইল । তিনি বিশ্রামার্থ 
রেবা-নদীর + তীরস্থিত একটি মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করি- 





* মগ্ডনমিশ্র জন্মভূমি রাজগৃহ তা।গকরিয়। মাহি্মতী নগরীতে আগমন 
পূর্বক জীবনের অধিক|ংশ ভ।গ বপন করেন এইরূপ জনশ্রুতি ও আছে। 
মাহিগ্মতী নগরী মধ্যভীরতবর্ষের অন্তর্গত, বিদ্ধাপর্ববত ও নর্শদার মধ্যবর্তাঁ 
জন্নলপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। 

1 রেব| নদীর নামান্তর নর্খবদা। 


মাহিত্মভীনগরীতে গমন । ৭১ 


লেন। কমল-বনবিহারী স্থশীতল সমীরণ মৃদ্মন্দ প্রবাহিত 
হইয়। তাহার গাত্রে সুধাব্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ 
বিশ্রামের পর শিষ্যাগণের সহিত নর্ম্দার পবিত্র নলিলে অব- 
গাহন কার্য সম্পন্ন করিয়া মগ্ডনমিশ্রের গৃহাভিদুখে প্রস্থান 
করিলেন। তিনি মগুনের গৃহ কোথায় জানেন না সুতরাং 
রাজপথ-গামিনী কতিপয় পরিচারিকাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন । 
তাহারা মণ্ডনমিশ্রের দাসী, জল আনয়নের নিমিত্ত যাইতে 
ছিল । শঙ্করের জিজ্ঞানার উত্তরে বপিল “যে বাটার দ্বারে 
পিঞ্জরবাসিনী শুক-ললনা “বেদবাকা স্বতঃপ্রমাণ অথবা পরতঃ 
প্রমাণ” * এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করে, সেই মণ্ডন- 
মিশ্রের গৃহ জানিবে। আর যে বাটার দ্বারে পিঞ্জরব1দিনী 
শুকললনা “কন্ধুই জীবের শুভাশুভ ফল প্রদান করে অথবা 
শ্টশ্বর শুভাশুভ ফল প্রদান করেনঃ এই কথা লইয়া তর্ক বিতক 
করে সেই মগ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবে। আর বে বাটার দ্বারে 
পিঞ্জরবাপিনী শুকললনা"জগত নিত্য অথবা অনিত্য”' এই কণা 
লইয়া তর্কবিভর্ক করে সেই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবে। 
 দরাসীদের কথা শুনিয়! শঙ্করের মনে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। 
তিনি ভাবিলেন কি আশ্চর্য! মণ্ডন এরূপ অলাধারণ পণ্ডিত 
ষে তাহার গৃহপালিত শুকপক্ষী ও এই ইতর পরিচারিকারা 
পর্যন্ত দার্শনিক গশ্ন লইয়া আলোচন। করিয়া থাকে । তাহার 





স*্ কোন মতে বেদ নিতা সুতরাং স্বতঃ-পিদ্ধ প্রমাণ । কোন মতে বা 
বেদ ব্রক্ষের নিখসিতের ন্যায়, উৎপন্ন । অতএব যাহা ব্রন্ম হইভে উৎপন্ন 
তাহ! অবশ্ প্রমাণ সুতরাং ইহা পরতঃ প্রমাণ । 


ণ২ শঙ্কর-বিজয় | 


পর তিনি মগ্ডনমিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দে দিন মণ্ডন- 
মিশ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন । খধিতুল্য ছুইট ব্রাঙ্মণকে যথাবিধি 
নিমন্ত্রপপূর্বক গৃহে আনয়ন করিয়া তাহাদের চরণ ধৌত 
করাইতেছিলেন। মণ্ডন প্রবৃত্তিশাস্ত্রে আস্থাবান্, বৈদিক 
কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত আসক্ত সুতরাং শিথা এবং যজ্ঞোপবীত- 
বিহীন সুস্ডিত-মস্তক শঙ্করকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া কুপিত 
হইলেন কারণ শ্রাদ্ব-কালে নুক্ডিতমস্তক সংগ্থাসীর দর্শন শাস্ত্রে 
নিষিদ্ধ। অনন্তর উভয়ের মধ্যে অতান্ত বাদ বিতপ্ড উপ- 
স্থিত হইল। মণ্ডন বলিলেন “ওহে আগন্তক ! দেখ গর্দিভেরা 
পরধান্ত যাঁহা বহন করিতে কাতর, ভুমি সেই কন্থা অনায়ানে 
বহন করিতেছ, আর শিখা এবংষজ্ঞৌপবীতই কি তোমার 
নিকট এত ভার বোধ হইয়াছে » ? 

গ্রতান্তরে শঙ্কর বলিলেন “রমণী বাঁহাকে তিরস্কার করে, 
সেই ব্যক্তি ষদি পুনরায় রমণীতে অন্ুরক্ত হয় তাঁহার নাম 
গর্দভ । রমণী কর্তৃক তিরস্কৃত এবং পুনরার রমণীতে আসক্ত গর্দ- 
ভেরা যাহা বহন করা ক্লেশকর মনে করে,আমি সেইকন্থার ভার 
বহন করিয়। তাহার্দেরই ভাঁর লঘু করিতেছি ইহাতে আমার কি 
দোষ হইয়াছে ? দেখ শ্রুতিতে আছে ণপরীক্ষ্য লোঁকান্‌ কর্ম- 
চিতান্‌ ব্রা্গণো নির্বেদমায়াৎ ব্রাহ্মণ কর্মসঞ্চিত ম্বর্গাদি লোক- 
সকল পরীক্ষা কৰিয়! বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন । দ্যদ্রহরেব 
বিবজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ৮। যে দিবস সংলার-বৈবাগা উপস্থিত 
ভইবে সেই দ্িবসই প্রব্রজা! (ংস্তাস) আশ্রন্প করিবে। ব্রহ্ম-চর্ধযাঁর্‌ 
বা গৃহাঁদ্‌ ব! বাদ সংন্তস্ত অবণং কৃর্যযাৎ” ক্রঙ্গচর্ধ্য হইতে কিংবা 
গৃহস্থাশ্রম হইতে অথবা বানগ্রস্থাআম হইতে সমুদয় পরিত্যাগ 


মাহিক্সতীনগরীতে গমন। ৭৩ 


করিয়া আত্মতত্ব শ্রবণ করিবে । “ন কর্ণ ন প্রজয়! ধনেন, 
ত্যাগেনৈকে অসূহত্বমানশশু:, কর্ধদ্বারা সস্তান দ্বারা কি ধনদ্বার1 
মোক্ষলাঁভ হয় না, একমাত্র ত্যাগ স্বীকারেই মুক্তি লাভ হইয়। 
থাকে । “অথ পরিব্রাভ.বিবর্ণবাধা মুণ্ডো২পরি গ্রহ” পরিব্রাজক 
বর্ণভেদশৃন্ত বন্বিহীন মুণ্ডিতমন্তক হইবেন, দারপরিগ্রহ করি- 
বেন না। অতএব শিখ! এবং যজ্োৌপবীত রক্ষা করিলে উপরি 
উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের উপর ভার অর্পণ করা হয়, তজ্জন্তই 
আমি উহ! পরিত্যাগ করিয়াছি । আর দেখ সংন্তাস ব্যতীত 
কদাঁচ ব্রহ্মনিষ্ঠা হয় না । অতএব 'মামি আশ্রমোচিত চিহ্ন শিখ” 
উপবীত পরিহার করিয়া ব্রহ্মতত্বলাভের উদ্দেশে সংন্তাঁসধর্- 
গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে যে তুমি কেন জুদ্ধ হইতেছ, তাহ! 
আমি বুঝিতে পারিতেছি না*। 

উত্তরে মণ্ডন বলিলেন “ওহে আগন্তক ! বুঝিয্নাছি পত্ীকে 
রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ। ঘাহ! 
হুউক ইদানীং শিষ্যও পুস্তকের ভার বহন করাম্ব তোমার 
বিলক্ষণ ব্রন্ধনিষ্ঠ। * প্রকাশিত হইয়াছে” । 

শঙ্কর বলিলেন ”ওহে গৃহস্থপ্রবর ! ব্রঙ্গচষেণর অবস্থায় 
গুরু-শুন্দষা করিতে আলম্ত বোধ করিয়! গুরুকুল হইতে গৃহে 
আগমন করিয়াছ। আর অহরহঃ পত্রী-সেবাম় অনুরক্ত থাকার 
তোমার যে কর্মনিষ্ঠ 1 প্রকাশিত হইয়াছে, উহ! বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিয়াছি*। 

শঙ্করের কথা শুনিয়া মগ্ন বলিলেন “ওহে আগন্তক ! শ্ত্রীলো- 





*. ব্রন্নিষ্ট। ব্রহ্মপরায়ণতা। 
+ কর্শনিঠা-_গৃহঙ্থের কর্তব্য বেদোক্ত .গঞ্কমহাযজ্ঞ যখ1;-বরন্দযজ, 


৭8. শঙ্কর-বিজয়। 


কের গর্ভেই প্রথম বাল করিয়াছ, জ্ত্ীলোকেরাই লালন পালন 
করিয়া তোমার বদ্নোবৃদ্ধি করিয়াছে, তুমি এমন মূর্খ ও কৃতন্ন ' 
বে, সেই স্ত্রীলোকের উপকার বিস্বৃত হইয়া তাহাদিগকেই 
আবার নিন্দা করিতেছ”। 

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন “ই আমি মূর্থ বটে কিন্ত 
তোমার ব্যবহারও অর অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। তুমি শৈশবে 
বে স্ত্রীজাতির ছুগ্ধ পান করিয়াছ, ষাহাদের দেহ হইতে উত- 
পন্ন হইয়াছ, ভাবিয়। দেখ সেই স্ত্রীজাতির সহিত কিরূপ পশুর 
হায় ব্যবহার করিয়! থাক” । 

অনন্তর মণ্ডন বলিলেন, *হ'। আমর! পশু বটে, কিন্তু তুমি 
যে গাহ্পত্য আহ্বনীয় ও দক্ষিণ নামক ভ্রিবিধ অগ্নিকে 
পরিতা।গপুর্ধক সংন্ত।স গ্রহণ করায় ইন্দ্রহত্যার পাপে লিপ্ত 
হ্ইয়াছ। শ্রতিতে আছে, যাহারা উক্ত ক্রিবিধ অগ্ভি পরিত্যাগ 
করে তাহারা “বীরহা” অর্থাৎ ইন্দ্রহত্যাকারী হয়*। 

শঙ্কর বলিলেন, ণ্যত পাঁপ হউক না! কেন আত্মহত্যারূপ 
পাপ সর্বাপেক্ষা গুরুতর । আত্মতত্ব না জানিয়া তুমি সেই 
আত্মহত্যা-রূপ পাত্তকে লিপ্ত হইয়াছ। শ্রুতিতে আছে, যাহার! 
ব্রদ্ধবিৎ নছে তাছার। আত্মঘাতী 11 আত্মবাতীরা মরণান্তে 
অন্তর্ধযনামক তিমিরাচ্ছ্ লোকে গমন করে 31 


দেবষজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, ভূতবজ্, এবং নরষজ্ঞ। বেদ।্য।পন র্গবন্ত, র্ধ পিভৃহজ্ঞ, 
হোম দেবযজ্ঞ, ভূতবলি, ভূতযজ্ঞ, অতিথিপূজ। নর ঘজ্ঞ। 
* "বীরহা বা এষ দেবানাং যৌহগ্রীনুদ্বীনয়তি ইতি শ্ুভিঃ 1" 
1 "অসযেব.স ভবত্যসদ্‌ ভ্রহ্মেতিচেদ্‌ বেদ টি 1 
. আঅন্ধা। নামতে লোক। অন্ষেন তমস! বৃ! 
তাংস্ে জেতা তিগচ্ছ্ি যে কে চাত্মহনে! £ 
ইতিশ্রতিং 





মাহিক্ষতীনগরীতে গমন । ৭৫ 


মণ্ডন বলিলেন “তুমি দ্বারপালদিগকে বঞ্চনা কন্গিয়া কেন 
চোরের মত আগমন ঝঁবিয়াছ ?* 

শঙ্কর ববিলেন, “হা আমি চোরের মত আগমন করিয়াছি 
বটে, কিন্তু “তুমি ভিক্ষুদিগকে আহারের ভাগ ন! দিনা কেন 
চোরের মত বিষয় উপভোগ করিতেছ ?* 

মণ্ডন বলিলেন, “কোথায় ব্রহ্ম, আর কোথার তোমার মত 
মেধাহীন লোক ? কোথায় সংন্তান এবং কোথায় কলিকাল % 
ভূমি কেবল সুস্বাদু অশ্নের লোভে এইরূপ যতিবেশ ধারণ 
করিয়া পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়।ইতেছ”। 

শঙ্কর বলিলেন, “কোথায় শ্বর্থ এবং কোথায় তোমার স্তাক্ 
সংসারানক্ত লোক? কোথাপ্ন অগ্নিহোত্র যাগ, আর কোথায় ঘোর 
কলিকাল? আমি বুবিয়াছি তুমি কেবল ইন্দ্রিয়-স্থথ উপ- 
ভোগের নিমিত্ত ছলন! করিয়া ধার্মিক গৃহস্থ সাজিয়া আছ” 

শঙ্করের কথায় কুদ্ধ হুইয়া মণ্ডন “যাও আমি কর্ম্মকালে 
যূর্ের সহিত সন্তাষণ করিতে ইচ্ছা করি না”” এই বলিগ় 
নীরব হইলে নিমন্ত্রিত খধিকল্প পঞ্ডিতদ্বয় বলিলেন, "বৎস মগ্ন! 
'ধাহার স্ত্রীপুত্রাদির কামনা বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি আত্মতহ্থ 
অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রতি ছুর্বাক্য প্রস্নেগ কর সাধু- 
জনের আচার নহে । এই ব্যক্তি তি সুতরাং নারায়ণ-স্বরূপ 
ইনি কৃপা করিয়া তোমান্ন গৃহে আগমন করিয়াছেন অতএব 
তুমি যথাবিধি ইহাকে নিমন্ত্রণ কর” । 

. মশুন উত্তম শিক্ষা লাত করিলেন । তিনি বাক্গণছয়ের 
উপদেশে শাস্তমূর্তি ধারণপুর্ববক আচামনাস্তে শান্ত্রবিৎ পণ্ডিতের 
স্তাঘ যথোচিত অর্চনা করিয়া ভিগ্ষাগ্রহণের অন্ত শঙ্করকে 
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নিমন্ত্রণ করিলেন। শঙ্কর বপিলেন, *বিদ্ধদ্ধর! আমি তর্ক- 
ভিক্ষা! কামন! করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইক্নাছি, চিরা- 
চরিত অন্ন-ভিক্ষায় আমার প্রয়োজন নাই । অত এব ষে ধাহার 
নিকট বিবাঁদে পরাস্ত হইবে সে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে 
এইক্প পণ করিয়া আমান তর্ক'ভিক্ষা! প্রদান করুন। আপনি 
অবগত হউন বেদাস্তশাস্ত্রের পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার 
অন্য কিছুই বাঞ্চনী্ নহে। আপনি সর্বদ1 বজ্ঞকার্ধ্যে ব্রতী 
হুইয়! সংসার-সংতাপহারী দেই বেদাস্তোপৰিষ্ট মুক্তিমার্গের উপর 
অবজ্ঞ1 প্রকাশ করিতেছেন। আমি সমুদয় বিপক্ষকে পরাজিত 
করিয়া জগতে বেদান্তপথ বিস্তৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছি। হয় আপনি আমার বেদান্তের সিদ্ধান্ত শুনিয়া এ 
উত্তম মত অবলম্বন করুন, নয় বিবাদ করুন, ন1 হয় বলুন 
আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম?” । 

শঙ্করের এ্ররূপ গর্বিত বাক্য শুনিয়া মণ্ডন বিন্দয়াপন্ন হই- 
লেন এবং শ্বীয় গৌরব রক্ষা করিবার মাঁনদে বলিতে লাগিলেন 
প্মহাশয়! স্বয়ং সহশ্রবদন ফণিপতি অনস্তনাগও যদি আগমন 
করেন, তাহা হইলেও এই মণ্ডন "আমি বিজিত হুইলাম” 
একথ। মুখদিয়! বলিবে না। অনেক দিন হইতে আমার হ্বদয়ে 
এই বাঞগ্া উদ্দিত হুইয়াছে যে, কোন বিদ্বান্‌ ব্যক্তি আমার 
গৃহে আগত হন এবং তাহার সহিত আমার শাস্ত্রী বিবাদ 
হয়। আন শ্বক্ংংই সেই উৎসব উপস্থিত। অত এব সংপ্রতি 
আমাদের বিবাদ হউক এবং প্র শাস্্ী়-তর্ক দ্বারা আমাদের 
শান্াত্যাসের পরিশ্রম সফল হউক । ভূতলবাসী পণ্ডিতগণ 
কি আমাদের এই তর্কস্থধা গ্রহণ করিবেন না? যতিবর। 
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আমি যদ্দি তরদান করি, তবেই আপনি ভিক্ষা গ্রহণ করি- 
বেন, একথ| বলা ঈঙ্গত হয় নাই। আপনি নিশ্চগ্ই 
আমাকে জানেন না, আমি শ্বয়ং কৃতান্তের নিয়ন্তা যে ঈশ্বর 
তাহারও নাঁশ-কর্তা। কারণ মীমাংনকেন্না বলেন “ঈশ্বরে 
নাস্তি” আমি তর্ক দ্বারা উক্ত মত দৃঢ় করিয়াছি, আমার 
তর্ক-প্রভাবে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়া গিশ্বাছে। পুর্কেই 
ব্লিয়াছি আমি একজন বাদকর্তার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, 
দৌর্ভাগ্যক্রমে এত দিন আমার দে আঁশ পূর্ণ হয় নাই, এপর্যন্ত 
একজন বাদকর্তাও আমার গৃহে আগমন করেন নাই। অন্য 
আমি আপনাকে পাইয়! পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। 
লোকে আমাকে যাজ্ি্ গৃহস্থদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি 
বলিয়া নির্দেশ করে । আপনি বিবাদিগণের মধ্যে একজন 
শ্রেষ্ট ভিক্ষু । আমাদের উভয়ের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবে £ 
কে আমাদের উভয়ের জয় পরাজয় দিদ্ধীরণ করিবে? বলুন্‌ 
এই কথ| বলিয়াই তিনি নিমন্ত্রিত খষিকল পণ্ডিতদ্বপনকে এই 
বিবাদের সাক্ষী হইতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা বলিলেন 
*ন্বীবর ! আপনার পত্রী উভয়ভারতী এই বিবাদের সাক্ষ্য. 
কার্যে নিযুক্ত হইবেন । আমর! বিলক্ষণ অবগত আছি, তিনি 
সাক্ষাৎ সরস্ব ভী,ভূতলে নারীরূপে অবভীণ” হইয়াছেন । তাহাকে 
এই কার্যে বরণ করুন, তাহা হইলেই নিরপেক্ষ বিচার হইবে ॥ 

পণ্ডিতগণের কথা শেষ হইলে মগ্ডন কৃতাঞ্জলি হইয়া 
শঙ্করকে বলিলেন “মহাঁশয়,আপনি যে কপ করিয়া আমার গৃহে 
আগমন করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি আত্মাকে ধন্য ও কতার্থ মনে 
করিতেছি। আমাদের বাদকথ| আগামী কল্য হইবে, সংগ্রতি 
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মাধ্যাহ্রিক-ক্রিয়! সম্পন্ন করিতে বাসনা করি । পনিমন্ত্রিত পণ্ডিত- 
ঘয়ের প্রস্তাবে ও অনুমোদন উভয়ভারতীই মধ্যস্থতা করি- 
বেন স্থির হইল.। তাহার পর মণ্ডন বেদোক্ত তিনটি অগ্নির স্যার 
দেই অতিথি তিনটিকে যথাশান্ত্র অচ্চনা করিলেন। তাহার! 
আহার করিয়া উপবেশন করিলে মণ্ডনের শিষ্যগণ তাহাদিগের 
চাঁমর বীর্ঘন করিতে লাগিল । তাহার! ক্ষণকাল পরস্পর কোপ 
কথনে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন । অনন্তর নিমন্ত্রিত 
ছুই ব্রাহ্মণ বিদ্বান গ্রহণ করিয়া? যথাভীট্ট স্থানে গমন করিলে 
শঙ্কর ও শিষ্যগণ সহ কদন্ব ও সাঁলতরু-পগরিশোভিত রেবানদীর 
গরমরমণীয় তটে এক দেবাঁলয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
রজনী প্রভাত হইল। পণদ্িনীবাদ্ধব দিবাকরের লো?ছিত- 
বর্ণ রশ্মিজালে পুর্ধদিক অলঙ্কত হইদ। স্ুশীতল সমীরণ 
বিকশিত কুক্মের সৌরভ বহন করিয়। ইতস্ততঃ প্রবাহিত 
হইতে লাঁগিল। প্রবুদ্ধ বিহ্গমগণের মধুর কাঁকলীতে বনরাজি 
মুখরিত হইয়া! উঠিল । শঙ্কর বগাবিধি দ্বানাদি সম্পন্ন করিয়া 
প্রধান প্রধান শিব্য সহ পণ্ডিতবিভূষিত মগ্ডনপণ্ডিতের গৃহে 
গমন করিলেন। শঙ্করের আগমনের পুর্নেই নানাশান্- 
বিদ্বিদদ্বর্গে মগুনের গৃঠস্থিত মহতী দা! পুর্ণ হইয়াছিল মণ্ডন 
যথাসময়ে আপন ভার্ধ্যা সাক্ষাৎ সরস্ব তীরূপিনী উভয় ভারতীকে 
কর্তৃত্বপদদে অভিষিক্ত করিয়া বাদের জন্ত উৎ্স্থক হইলেন। 
অনস্তর অদ্বৈতবাদী শঙ্কর মণডনের বাদে উত্নকা দেখিয়া 
পরমাস্মা ও জীবাক্মার এ্রকায-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি. 
বলিলেন পশুক্তি * যে প্রকার রজতের শ্বভাবাক্রান্ত হইয়! 
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বজতরূপে রজতাকারে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার নিত্যজ্ঞান- 
স্থথস্বরূপ এক পরমার্থ ৪ নির্মল রন্ধ নিবিড় ও অনাদি অজ্ঞানে 
আবৃত হইয়া! এই অখিল ব্রক্ষাগুাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। 
পরমাম্ম। ও জীবাত্মার ীক্যজ্ঞান হইলে নিখিল জগতের এক- 
মাত্র কারণ এ অজ্ঞানের নাশ হয়, যে স্থানে গিয়া এ 
অক্ঞান লয় প্রাপ্ত হয়, উহাই পরমায্ম।, সেই পরমাত্মার বোধই 
নির্বাণ এবং তাহাই জীবনমুক্তি বলিয়া] অঙ্গীকৃত। এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা-বিনয়ে বেদান্ত শান্্রনকল আমার প্রমাণ যথা,-"এক 
মেনাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ত্রক্ম এক 
অদ্বিতীয়, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহার অন্ত নাই, তিনি বিজ্ঞান- 
ময় ও আনন্দময়। প্সর্বং খন্বিনং বর্গ” এই পরিদৃশ্তমান 
অথিলব্রন্াণ্ড কেবল ব্রক্ধষময়। প্তরতি শোকমাশ্ববিৎ” 
আত্মজ্ঞানী শোক উত্তীর্ণ হইয়া থাঁকেন। প্তত্র কোঁমোহঃ 
কঃশোক একত্বমন্থপস্ঠত:” ঘিনি একমাত্র ব্রহ্মদর্শন করেন, 
তাহার সেই অবস্থান শোকই বা কি, মোহই বা কি? পত্রহ্মবেদ 
'ব্রদ্ধৈব ভবতি” যিনি ব্রদ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ছই। “ন্‌ ম পুনরা- 
বর্ততে ন স পুরাবর্ততে” তিনি আর সংসারে আগমন করেন 
না, তিনি আর সংসারে আগমন করে না। শঙ্কর ব্রহ্মাবিষয় ক 
এই সকল বেদাস্ত-বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন--.“বিদ্বদ্বর ! 
আমার প্রমাণ বিবৃত হইল, ষদি আমি এই বাঁদে পরাজয়ভাগী 
হই তাহা হইলে এই কাধায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনার মত 
শুরুবসন পরিধান করিব। বাদকালে এই উভয়ভারতীই জয় 
পরাজয়ের বিচার করিবেন। 

ভিক্ষুবর শঙ্করের এইক্প প্রতিজ্ঞ! শুনিয়! গৃহিশ্রেষ্ট মণ্ডন 


৮5 শহর-বিজয়। 


বলিলেন “আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিলেন পরমাস্সা চিৎ্ম্বরূপ, 
এ বিষয়ে বেদান্ত বাক্য কথনই প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু 
চিত্বস্ত * নিত্য, কার্ষের সহিত উহার কোন মন্বন্ধ নাই। শবের 
শক্তি একমাত্র কার্ষোই সংশ্লিষ্ট হয় কিন্তু কার্যের অতীত 
চিত্বস্ত পরমাত্মায় সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। অতএব চিত্ম্বরূপ 
ব পরমাত্মা যে আঁছেন, উহা! কিরূপে জানিব? বেদাস্তের পূর্বব- 
ভাগ “মীমাংসা-বাক্য” অবশ্যই প্রমাণ, কেন না উহ! কর্ন 
বিষয়ক, প্রলিদ্ধ শব্দপমূহের কেবল কাধ্যের প্রতিই শক্তি স্বীকৃত 
হইয়াছে, কর্ম হইতেই মুক্তি হয়। অতএব কর্্মই শরীরী 
জীবগণের জীবনের শেষ পধ্যস্ত প্রার্থনীর। প্যাবজ্জীবমগ্রি- 
হোত্রং জুয়া” যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র ঘজ্র করিবে ইন্যাদি 
শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ । এ বিষয়ে বাদ করিয়। যদি আমি 
পরাজয় লাভ করি, তাহ হইলে শুরু বসন ও গৃহস্থাশ্রম বিসজ্ভন 
করিয়] কাঁষায় বস্ত্র পরিধান করিব। যেমন আপনার সাক্ষা- 
কার্যে আমার পত্বী উভয়ভারতী নিযুক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ 
আমার সাক্ষ্য-কার্যেগ নিযুক্ত হইলেন। 

ধিনি এই সভায় বাদে পরাজিত হইবেন, তিনি জেভার 
আশ্রম অবলম্বন করিবেন--এই কথ) প্রচারিত হইলে অসংখ্য 
পণ্ডিত সভায় আগমনপুর্ববক তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতে লাগি- 
লেন। শঙ্কর ও মণ্ডন উভয়েই দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত পরস্পর 
পরস্পরকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 
গৃহকর্ম্মরতা উভয়ভাঁরতী মনোহর পুম্পমাল! উভয়ের গলদেশে 
অপগণ করিয়া! নিজপতির মাধ্যাত্িক ভোজন ও ভিক্ষুর নিমিত্ত 
* চিত্বরপ-জানন্বরপ। 777 


মণ্ডন মিশরের সহিত বিচার । ৮১ 


ভিক্ষা-খাঁদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। গমন 
কালে তিনি বলিয়া গেলেন, বাহার গলদেশস্থিত পুষ্পমাল! 
মলিন হইবে তিনিই নিশ্যয় পরাজিত হইবেন। তাহার পর 
ক্রমশঃ নানাদিগ দিগন্ত হইতে যেমন বিঘবন্মগুপীর সমাগম 
হইতে লাগিল এবং উভয়ের অন্তঃকরণে জয়াভিলাষও; তদ্রপ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । আশ্চর্যের বিষয় বিচারকালে এই 
নুধীদ্বয়ের কাহারও শরীর কম্পিত কিংব! ঘশ্মাক্ত- হয় নাই 
এবং কেহই আকাশের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া! চিন্তা করেন 
নাই। আর কাহারও মুখে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। 
উভয়েই ধীরভাবে নিঙ্গমতের বিরুত্ধ বুক্তিলমূহের খগ্ডনে প্রবৃত্ত 
রহিলেন। 


মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচাঁর। 


মগ্ডন আবার বলিলেন "যতিবর! আপনি থে জীবাস্মার 
বাস্তবিক অভেদ বিশুদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন সে বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই”। ৃ 

শঙ্কর বলিলেন “উদ্দালক, যাঁজ্ঞবন্কা প্রভৃতি মহাঁন্‌ গুরুগণ 
শ্বেতকেতু ও জনকপ্রভৃতি শিষ্যকে পরমাস্মাকে আত্মারূপে 
গ্রহণ করাইয়াছিলেন, উহাই প্রমাণ । মহ্ত্বি যাজ্ঞবন্ধ্য জনককে 
সম্বোধন করিয়া বলিম্াছিলেন "অভমং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” 
হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। প্তদায্মানং বেদ” 
তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও। পঅহং ব্রক্ধান্মি” আমিই 
সেই ব্রক্ম। পতম্মাৎ সর্বমভবৎ* সেই ব্রচ্ম হইতেই সমস্ত বস্ত 


৮২ শঙ্কর-বিজয়। 


উৎপর় হইয়াছে! “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক এক্তমনূপত্রী তঃ 
খিনি পরমাত্মার সহিত সমুদয় বস্তর অভেদ দর্শন করেন, তাহার 
সেই অবস্থায় মোহই বাকি শোকই বাকি (অর্থাৎ শোক ব1 
মোহ কিছু থাকে ন)। এই নকল বাক্য কি আপনি প্রমাণ 
বলিয়! গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন” ? 

শঙ্করের বাক্য শুনিয়া মণ্ডন বলিলেন “মহাশয় ! বেদাস্তে 
পহুম্‌ ফট প্রভৃতি বাক্য যেমন জপ কার্যে বাবহৃত হয় ও 
পাপ নাশ করে প্তত্বমসি” প্রভৃতি বাঁকাও সেইকব্বপ জপের 
উপযোগী ও পাপনিবারক | অতএব যোগিবর ! বেদান্ত বাকোর 
এমন কোন বিশেষ অর্থ নাই, যাহ দ্বারা জীবাত্ম! ও পরমাস্বার 
অভিন্নত্ব প্রকাশিত হইতে পারে। 

মণ্ডনের কথা শেষ হইলে শঙ্কর বলিলেন “মহাশয় ! আপনি 
যে কথা বলিলেন উহা! মম্পূর্ণ অনঙ্গত, কেন না “হুং ফট, প্রভৃতি ' 
শব্দের অর্থবোধ হয় না বলিয়াই উহা জপের উপযোগী কিন্তু 
"তব্মদি”/প্রভৃতি বাক্যের স্পই্রূপে অর্থের প্রতীতি হইয়। থাকে, 
অতএব উহ! কিরূপেজপের সমান হইবে? আপনি বিজ্ঞ 
হইয়াও দৃষ্টান্তের এই তারতম্য বুঝিতেছেন ন! ইহাই আশ্চর্য্য । 

শঙ্করের কথায় নিরস্ত হইয়া! মণ্ডন অন্ত পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন। তিনি বলিলেন “হে যতীশ্বর! যদিও আপাততঃ 
শ*তত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যছ্থারা জীবাত্মা ও পরমার ন্েদ 
প্রতীয়মান হয় তথাপি “বিনি বজ্ঞা্ির কর্তা,তিনি ঈশ্বর হইতে 
অভিন্ন” ইত্যাদি ভ্তববাক্যে যে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ 
দেখা যায়, উহা বিধিবাঁক্যের শেষ মাত্র* | 

*. জৈমিনি বলেন "আম্মায়ন্ত ক্রিরনার্ঘত্ব।দা নর্থক্যমতদা্থানাম্‌” অর্থকাদ 


মগ্ডন মিশরের সহিত বিচার । ৮৩ 


উহ! শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন “আদিত্য ফুপ, ফজমান প্রস্তর 
ইত্যাদি বেদ বাক্যের দ্বার যজ্ঞের অঙ্গ যৃপ, প্রস্তরাদিকে আদিতা 
যজমানরূপে প্রশংসা করায় বিশেষতঃ এ সমুদয় বস্তু কর্ম" 
কাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়! যদি বিধিবাক্ের শেষ হয় হউক কিন্তু 
জ্ঞান কাণ্ডে “তত্বমপি” “অহং ব্রঙ্গান্মি” প্রভৃতি বাক্যনকল 
কিরূপে বিধিবাক্যের শেষ হইবে”? ? 
ইহার উত্তরে মণ্ডন বলিলেন “মহাশয় ! যদি কর্মুনকলের 
উৎকর্ষের নিমিত্ত “তত্বমসি” প্রভৃতি বেদাস্তবাকা জীবাত্মার 
সহিত পরমান্মার অভেদ বোধক হয়, হউক। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
এই মনোব্রন্গেত্যুপা্দীভ+” মনই ব্রহ্গ তাহার উপাপনা করিবে । 
“অন্রমুপাসৃম্বগ অন্নের উপাননা কর। “মাদিত্যো ব্রন্মোতা- 
দেশঃ” সুন্যই ব্রহ্ম ইহাই আদেশ। পবাধুবববসংবর্গঃ, বায়ুই 
*নমুদয় | এগ্রাণে। বাবসংবর্গঃ” প্রাণই সমুদয় । এইরূপে মন 
অন্ন, সুর্ধ্য ও বায়ু প্রসৃতি যে সকল ব্রহ্মভিন্ন পদার্থ আছে, অদ্য 
হইতে প্র সকল বেদান্ত বাক্য লমুদয় কর্মের সম্যক রূপে উৎক- 
রবের জন্ত ব্রহ্গ-বুদ্ধি করিয়া দিবে। বস্ততঃ জীবাম্মার উপর 


নকল কোন কাষেণর নিমিত্ত নহে, অতএব বেদবচন সকল অনর্থক । বিধি. 
বাক্যের সহিত একব!ক্য করিয়। স্ততির অর্থ থাকায় বেদবাক্য বিধির অধীন 
হইয়া থাকে | অর্থবাদ সকল বিধিবাক্যের সহিত এক বাক্য থাকাতে 
তাহার প্রমাণ হ্য়। বেদান্ত বাকা নকল কোন ক্রিয়। পরতস্ত্র বলিয়া এবং 
বরহ্মরূপ বিধিবক্য স্বীকার করিয়া থে সিদ্ধান্ত হুত্রের বিরেধ হইতে পারে 
তাহাও বলিতে পারা যায় না। সমস্ত বিধিবাঁক্য ভবিষ্যৎ ভাবনার অধীন 
হুতরাং এ বিধিবাক্য ক্রচ্গবন্তর স্বরূপ যে সমস্ত কায আছে তাহার বিধি 
হইতে পারে লা। ূ 


৮৪ শঙ্কর-বিজয়। 


তরক্ষ-ভাব আরোপিত হুইন্গা থাকে এবং বেদান্ত-লকলও প্র 
জীবাত্মার উপাসনার জন্য হইয়াছে । অতএব জীবাজ্মা পরম:- 
আর সহিত অভিন্ন এ বিষয়ে কোন গ্রমাণ নাই । শঙ্কর এ মতে 
দোষ আরোপ করিয়া বলিলেন “মনো বন্ষেত্যাপানীত” ইত্যাদি 
বাক্যে যেরূপ ব্রদ্মভাবনা করিবার নিমিত্ত উপপুর্ববক আস্‌ 
ধাতুর বিধিলিঙের শ্রবণ হইতেছে, তন্রূপ “তব্মসি”” ইত্যাদি 
বাক্যে লিঙাদিকূপ কোন বিধির শ্রবণ হয় নাই। সুতরাং 
বাক্যে লিঙাদির বিধান কোন প্রকারেই ঘটিতে পাঁরে না । 
যদি বিধিবাক্যেরই অভাব হুইল, তবে জীবাস্সার ব্রক্মভাৰ 
প্রকাশক বেদান্তসমূহ কখনই জীবাত্মার উপাদক হইন্তে পারে 
না, বরং জীবাস্মা ও যে পরমা্মার সছিত এক বেদান্ত তদ্ধিষ- 
সনে প্রমাণ হইতেছে। 
উহার উত্তরে মণ্ডন বলিলেন হে যতিবর ! বেদাস্তবাঁকা* " 

মৃকল ঙ্গাত্মবিষয়ে প্রমাণ হয় হউক কিন্তজ্ঞান-কাধ্যর বিধি 
দ্বারা “তত্বমাসি” বাক্যে কেন বিধি কল্পনা কর! হইবে না? 
মনে করুন, শ্রুতিতে আছে পপ্রতিতিষ্টস্তি হব! ষ এতা বাত্রীরূপ 
মস্তি” ধাহারা এই মকল রাত্রিকালে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত 
উপস্থিত হন তাহার! প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই স্থলে যেমন 
প্রতিতিষ্টস্তি” এই পদটি ব্যাকরণ শান্ত্রোক্ত সনস্তরূপ অর্থের 
অন্তর্গত করিয় “যাহার! প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন, 
তাঁহারা এই সমস্ত রাত্রি (মোমযাগাদি) প্রাপ্ত হইল থাকেন” 
এইবপ বাক্যের বিপরীত অন্বয় করিয়া অর্থাৎ সেমযাগাদি 
করিলে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, যেমন এইরূপ বিধিবাঁক্য কল্পিত হয় 
ভন্ধপ প্র স্থলেও “ব্রহ্মবেদ ব্রদ্ধেবভবতি” | 


মগ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার । ৮৫ 


ধিনি তরঙ্গ জানিতে পারেন, তিনি ব্রন্মই হয়েন ইত্যাদি 
মুক্তিফলের শ্রবণ থাকাতে পূর্বরূপ সনন্ত পদের মত অর্থ 
করিয়া যিনি ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছ! করিবেন, তিনি ত্রন্গজ্ঞাঁন লাভ 
করিবেন ইত্যার্দি বিধি কল্পনা করা আপনারও আবশ্তাক | 
“আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ ঘ আত্মা অপহতপাপ্]া। সোহবেষ্ব্াযঃ স 
বিজিজ্ঞানিতব্যঃ” হে শ্বেতকেতে।! যেআত্মা নিষ্পাপ তাহা- 
রই দর্শন অন্বেষণ 'ও জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিতে হইবে। 
"আন্মেত্যেবোপাসীত” আম্মাকেই উপাসনা করিতে হুইবে। 
*মাআসানমেব লোকমুপানীত” আহ্মালোকেরই উপাননা করিবে । 
পত্রঙ্গবিদ্‌ অঙ্গৈৰ ভবতি”? ত্রচ্গজ্ঞানী ত্রহ্ই হয়েন। ইত্যাদি 
বিধিবাক্য থাকাতে কে আম্মা, কে ব্রঙ্গ, এইরূপ আকাজঙ্ষা 
উপস্থিত হয়। অনন্তর “্নিতাঃ সর্ধজঃ সব্বগতো নিতাতুপ্রো 
শনি তাশু নবুদ্ধমূত্তুম্ব ভাবংশতিনি নিতা, পর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী নিত্যতৃপ্ত 
নিতাশ্ুদ্ধবুদ্ধনুক্ত | “বিজ্ঞানমানন্দং বঙ্গ” ব্রদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ- 
স্বরূপ ইত্যাদি বেদান্তবাক্যস্কল অবগ্তই বিধির উপযুক্ত 
আর ব্রন্মের উপাগনা দ্বারা যে মুক্তি হর উহা অদৃষ্ট। অথচ 
শান্্রদ্টান্থে মোক্ষ হয় ইহা! আপনারই মত। কর্তবাবিধির 
সাহত ত্রন্মবিধি সংলগ্ন না হইলে কেবল মাত্র কোন এক অদ্ভুত 
বস্ত্র কলপন। করিলে বঙ্গ শ্রান্ত কি অগ্রাহ্য তাহা জানা যায় না! 
“্সপ্রদ্বীপা বন্থুমতী রাজামৌ খাছ হানি টাতে সাতটি দ্বীপ আছে, 
শী রাজা গমন করিতেছেন ইত্যাদি বাকোর ন্যান্স বেদান্ত 
বাক্যদমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে। ইহা! ভিন্ন বেদান্তশান্ত্রসকল 
যাগাদি কার্যের প্রবর্তক অথবা সর্ববৈরাঁগাবোধক না হইলে 
শান্তর বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না। ষে শান্ধ প্রবৃত্তি কিংবা! 


৮৬ শব্ক রাঁাধ্য চরিত । 


নিবুত্তিবোধক শান্ত্রকারগণ তাহাকেই শান্ত বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন *। “রজ্জ,রিয়ং নায়ং সর্প ইহা রজ্জ, সর্প নহে 
ইত্যাপ্দি বাক্য শুনিলে যেমন ভয় ও কম্পাদির নাঁশ হয় 

তরঙ্গের স্বরূপ শ্রবণে তেমন সংসার-বিভ্রম বিনষ্ট হয় না। কারণ 

বে ব্যক্তি ব্রহ্গের স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তাহারও সংসারধর্ন 

ও স্থ ছুঃখ অনুভব করিতে দেখা যায়। “মন্তব্যো নিধিধ্যা- 

সিতব্যঃ” এই বেদবাক্য শ্রবণের পরক্ষণেই নিধিধ্যাঁদনের উল্লেখ 

করা হুইয়াছে অতএব বেদান্তবাক্য বিধি ব্যতীত অন্ত কিছুই 
নহে। 

শঙ্কর ত্র মতে দোষ আরোপ করিস! পুনরায় বলিতে লাগি- 

লেন, যে প্রকার স্বর্ণ যাগক্রিয়াজন্য বলিম্না অনিতা, সেই 

প্রকার মোক্ষ ও জ্ঞানক্রিয়৷ জন্ত বলিয়া! অনিতা হইতে পাব্রে। 

কোন কর্তব্যবিধির শেষ থাকাতে আয্মোপদেশ উপযুক্ত নহে।' 
স্বর্গ যেরূপ অনিত্য ও সাতিশয় দোষে দূষিত, সেইরূপ মোক্ষগ 

ব্র্ূপ দোষে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে । আপনার মতে জ্ঞান যদি 

মাননিক ক্রিয়া হয়, তনে মুক্তি কেন অনিত্য হইবে না? জ্ঞান 

মানদিক ক্রিয়া হইলেও বথার্থ বস্তর স্পষ্ট প্রমাণ থাকাতে কিছু 
করিতে অথব! তাহার বিপরীত করিতে পারা যায় না। কিন্তু 

আমাদের মতে এরূপ দোষ নাই । যেরূপ দেবতার নিমিত্ত 
ঘুত গ্রহণ করা হইয়া থাকে “তাং ধায়েদ বট, করিষ্যন্” 
যিনি বষট.কাঁর মন্ত্র পড়িবেন, তিনি সেই দেবতার ধান 
করিবেন। “দন্ধ্যাং মনপা ধ্যায়েদ্‌'” মনপ্বারা সন্ধ্যার ধ্যান 





* “প্রবৃত্তিব1 নিবৃত্বিব নিতোন কৃতকেন ব1। 
পুংসাং যেনোপদিগ্ঠেত তচ্ছস্রমভিধীয়তে” 


মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার । ৮৭ 


করিবে ইত্যাদি স্থলে ধ্যান যেরূপ মানদিক ক্রিয়া ও কোন 
পুরুষের অধীন বনলিয়া'ক্ছি করিতে অথবা তাহার অন্তথা! 
করিতে পারা যায়, সেই রূপ উপাসন। ক্রিয়। ও কিছু করিতে কিন! 
করিতে পারা যায়, কিংবা তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারা যায়। 
কিন্তু জ্ঞান কখনই ত্রব্ূপ নহে এবং জ্ঞানজন্য মুক্কিও স্পষ্ট 
অনিত্য জানিবেন। অতএব কর্ম্মকাগস্থলে বেদে যে লিউ. বিভ- 
ক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে; তাহ নিতান্ত অন্পধুক্ত স্থুতরাং 
উহা! কুন্িত বিধিবাক্ের ছায়া মাত্র বলিয়! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি- 
বিষয়ে কেবল লোকদিগকে বিমুখ করিয়া! থাকে । ইহার অন্তথা 
হইলে “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কন্ম্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাঁবরে” সেই 
পরাৎপর পরব্রদ্মের জ্ঞান হইলে তাহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়॥ 
“মানন্নং ব্রদ্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন” যে ব্যক্তি আনন্দ- 
“ময় ব্রচ্ছকে জানিতে পারিয়াছেন তাহার আর কিছুতেই ভস্ 
হয় না। “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহপি তদাআ্মানং বেদ” হে 
জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকেই আত্মা বলিয়! 
জানিবে। “অহং ্রহ্মাস্মি” আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতি সকল্‌ 
রহ্ধবিদ্যার পরই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। (তখন মোক্ষ- 
জ্ঞানজন্য যে অপূর্ব জন্মায় তাহ! নিবারণ করিতে পারে) 
ইহাও বলিতে পারা যায়। ব্রহ্গভ্রান হইবার পর কর্তব্যকার্ধা- 
সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও কৃতার্থতা লাভ করা যায় এবং তাহাই 
আমাদিগের অলঙ্কার ও গৌরবের বিষন্ন । মনন ও নিধিধ্যাদনের 
সহিত শ্রবণ হইলে যখন ব্রক্মপাক্ষাৎকাঁর হয় তখন সংসার ও 
সংসারী এই সমস্ত ভাবের নিবৃত্তি হয়। তখন ই ব্রহ্মনাক্ষ। কার 
শ্রুতি শ্বতি ও সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ হুইয়া থাকে স্থৃতরাং 


৮৮ শঙ্করাচাধ্য-চরিত ৷ 


হিতসাধন দ্বারা ব্রঙ্গপ্রতিপাদক বেদান্তশান্ত্র যে প্রধানশাস্্ 
তাহাতে আর কোন সংশয় নাই । 

মণ্ডন বলিলেন “তত্বমসি” ইত্যাদি বেদবাকা যে কখনই 
উপাসনা কার্যে মিশ্রিত হয় না, তাহা! আমি যথেষ্ট অঙ্গীকার 
করিলাম। তথাপি এর বেদবাঁক্য ব্রদ্মের অভেদবোধক হইতে 
পারে না। হে পণ্ডিতবর | এঁ কল বেদবাক্য জীবাস্মার সহিত 
পরমাম্মার কোন সাদৃশ্ঠ বুঝাইয়া দিউক।» 

উহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন, প্তন্বমধি” এই বাঁকা কি 
চেতন রূপে সাদৃশ্য বুঝাইবে ? অথবা ঈশ্বরের যে সর্বভ্ততা 
সর্ধাত্মতা ও সর্ধশক্কিমন্তা গ্রভৃতি গুণ আছে তাহা দ্বার। সাদৃণ্ঠ 
বুঝাইবে ? যদ্দি চেতন ভাবে সাদৃণ্ঠ স্বীকার কর। হয় তাহ! বৃথা 
স্বীকার করা মাত্র। কারণ পরমাক্মা চেতন্কূপে চিরকালই 
প্রসিদ্ধ, তন্নিমিস্ত উপদেশ প্রদান করাও অনর্থক । তবে যদি 
শুণসমষ্টি দ্বারা সাঘৃশ্ত স্বীকার করেন, তাহাঁও বুথা। কারণ 
জীব পরমাত্মার সছিত একীভাবাপন্নমাত্র পরস্পরের মধ্যে 
কোন ভেদ নাই, সুতরাং আপনার নিজের মতের বিরোধ 
উপস্থিত হয়। অতএব “তত্বমসি” বেদবাক্য থে গ্রক্য-বোঁধক 
ইহ। অবশ্থই স্বীকার করিতে হইবে। 

মগ্ডন বলিলেন 'বিদ্ববর। অবিদ্যারূপ আবরণ খাকাতেই 
উভয়ের প্রতীতি হয় না। নতুবা নিত্যরূপে পরমাত্মার যে 
সমস্ত গুণ আছে প্র লমস্ত স্থখ, বোধ ও অনন্ত প্রতৃতি গুণ 
দ্বারা “তত্বমপি* বেদবাক্য বন্দি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার 
সাদৃশ্টবাচক হয় তাহাতে দোষ কি? 

শঙ্কর ধলিলেন 'বিজ্ঞবর | যদি আপ্নার.এ কথাই স্বীকার 


মগ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার। ৮৯ 


করা যায়, তবে জীবাত্ম! যে পরমাস্মা “তত্বমপিঃ বাক্য দ্বারা 
কেন উভয়ের অভেদ বোধ হইবে না। বস্ততঃ উভয়ের 
অভেদ বিষয়ে আর কোন ছুষ্ট অভিসন্ধি থাকিতে পারে ন! 
এবং জীবাত্মা কখনই পরমাক্মভাবে প্রকাশিত হয় না। ইতি 
পূর্বে আপনি বলিয়াছেন পরমাস্া সুখস্বরূপ ও অনন্ত। কেবল 
অবিদ্যাবূপ আবরণ থাকাতে স্বপ্নং গ্রতিভাঁদ অর্থাৎ জীবাআ্সার 
পরমাম্মভাবে কথন প্রকাশ হইতে পারে না। 

মণ্ডন বলিলেন “যতিরাজ! এই জগতের কারণ চেতন 
পদার্থ হইলে, অবশ্যই আপনার জীবাম্মার সহিত পরমাস্মার 
সাদৃগ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ জগৎ চেতন বস্তু হইতে 
স্ব বলিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি ও টৈশেধিকাদির পরমাণুমত 
সকল খণ্ডন করা হইল। 

শঙ্কর বলিলেন “যদিচ এরূপ হয় তবে আপনার মতে “ত২” 
শে জর্গীতের কারণ আর “ত্বং” অর্থাৎ আপনার সদৃশ হয়। 
এরূপ ভাবে প্রয়েগ করিলেও “তন্থমসি” পদ কথন সিদ্ধ হয় ন1 
োনিকিংবা জড় বলিয়া শঙ্কা করিতে পারা বার না। “তটৈ- 
ক্ষত ধু শ্তাং প্রগায়েয়” পরমাস্মা পর্যযাপোচন! করিলেন আমি 
বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করি $-ইত্যাদি বেদবাকের দ্বারা ঈক 
ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে । জগৎকাঁরণ থে চেতন হইতে 
অভিন্ন “তন্বমসি” এই বাক্য কেবল তাহাঁই গ্রতিপাদন করি- 
য়াছে। অথচ লক্ষ্য বস্তুর অভাব থাকাতে প্রক্কতি ও পরমাঞু 
প্রস্থতি মত খগ্ডনের নিমিত্ত কখনই আপনি রূপ বলিতে 
পারেন না। 

এইন্ধপ মকলদিকে বিব্রত হইয়া মণ্ডন এ পক্ষ উপেক্ষা 


৯০ শঙ্করাচার্ধ্য-চরিত। 


করিয়া পুনর্ধার “তত্বমসি”” ইত্যাদি বাক্য জগের উপযোগি 
বলিয়া অবলগ্ধন করিলেন । অপিচ এ 'বেদবাক্য পরমাস্ম-পক্ষে 
ন্যস্ত হইলে প্রত্যন্ষের বিরোধ ঘটিয়৷ থাকে, স্থৃতরাঁং বলিতে 
লঃগিলেন শী বেদবাক্য যদি সাদৃশ্য-বোৌধক না হয় তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই । কিন্তু এনাহদীশ্বর2 আমি ঈশ্বর নই এইরূপ 
প্রত্যক্ষ ও বলবান্‌ জ্ঞানের বিতেপ হওয়াতে এ বেদব্যকা উভ- 
ঘ়েরই উকাবোধক বলিয়। নির্ধেশ করিতে পারেন না। স্বাধ্যা- 
রোহধ্যেতবায” শীয় শাখা অপ্যমন করিবে, এই বাক্য বিপিঘুক্ত 
ও জপের উপধোগি বলিয়। স্ৃতরাত স্বীকার করিতে হইবে । 
শঙ্কর এ পক্ষে দোযাঁরোপ করিরা বলিলেন, বদি ইঞ্জিয় দ্বারা 
ভেদ জ্ঞান হন্প তাহা হইলে অভেদবাচক শ্রুতি-বাকোোের বোধ 
হ্য়। অথবা ইদ্্রিয়ের ভেদ স্বীকার কপির য্দ অসনিকর্ষ 
হইতে পারে না? 
তই রি রোধ হইবার 


(অটৈকট্য সন্বন্ধ) ঘটে তবে ভেদজ্ঞান 
অতএব এ বাকোর এনং গ্রত্াক্ষের কিছুতে 
সম্ভাবনা নাই । 

মগ্ন মনে মনে আশঙ্ক। করিতে লাগিলেন নৈয়াস্িক-মতে 
অস্ট্যোন্যাভাবপদার্থ ভেদ বলির! উল্িথিত হইতে পাবে । জুতিরাং 
ভেদ পদার্থে (অভাবে) শিশেষণের সন্নিকর্ষ (নৈকট্য) হেতু 
অসপ্নিকর্ষ (জনৈকট্য ) সিদ্ধ হর। কারণ “ঈশাদহং ভিন্নঃ” 
আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এই অভেদ পদার্থ জীবাম্মার বিশেষণ- 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব হে মনীধাদন্পন্ধ শঙ্কর! ভেদ 
এবং ইন্দ্িয্বাদির সংযোগাদি সধ্বদ্ধ থাকিলে ও কেবল বিশেষণের 
ত্র স্থানে নৈকট্য সব্বন্ধ হউক । 

শঙ্কর মতের থণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন, “কেবল 


মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার । ৯১ 


বিশেষণের এ স্থানে নৈকট্য-সন্বন্ধ কথনই স্বীকার করা যাইতে 
পারে না_ক্বীকার করিলে অতি প্রপঙ্গ দোষ ঘটিতে পারে। 
অর্থাৎ ভিত্তি দ্বারা যদি ভূতল অ:চ্ছাদিত হয় এবং এঁ ভূতলস্থিত 
ঘটের অভাব হইলেও কেবল মাত্র বিশেষণের এ স্থানে অস্তিত্ব 
প্রপুক্ত ঘটের প্রতাক্ষ হইতে পারে । অতএব অভাব পদার্থের 
আধার ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী হইল উ্রস্থানে বিশেষণের নৈকট্য 
সন্গন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ব আত্মার এ ইন্জিয়ের 
উপর কোন নৈকট্য মন্বন্ধ নাই । বস্থতঃ আত্মার আধার এবং 
ইন্দ্িয়-সংযোগ কখনই কারণ নহে। পরমতে কর্ণবলয়াবচ্ছিন্ন 
নভোভাগের নাম কথিত হইয়াছে । এ শ্রবণেক্দিয় দ্বারা গ্রাস 
যে শব্দ এ শর্ধখের অভাব তথন শব্দের অধিকরণরূপে বিদ্যমান 
থাকে । অতএব স্বীয় পদার্ দ্বারা স্ত্রীর পদার্থের অটৈকটা 
"সম্বন্ধ বা অপংযোগ থাকাতে কিংবা অধিকরণ এবং ইন্দরিক্স- 
সংযোগের অভাববশতঃ শব্দের অভাব যে তাহার প্রত্যক্ষ 
হয় না ইহ! অভ্যন্ত দৃঘণীয়। 
ইহা! সহ করিতে না পারিয়! মণ্ডন বলিলেন -_আপনি যে 
বলিক্কাছেন পভেদের আধার আম্মার কথন কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত 
সংবোগ হয় না” ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ চিত্ত এবং 
আত্মা উভগ্মই দ্রব্য পদার্থ! সুতরাং দ্রব্য পদার্থ যে নংযোগ 
নামক গুণ পদার্থের আধার হইবে ইহা বিচিত্র নহে। 
শঙ্কর বলিলেন "আম্মা যদি বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী অথবা 
পরমাঞুহয় তথাপি কিছুতেই তাহার সংযোগ সন্বন্ধ হয় না? 
হে যোগিন্‌ * সংযোগ না হওয়ার কারণ এই জগতে অবয়ব 





*. এখানে “যোগিন্” এই সম্বোধন পদটি শ্লেষাস্ীক। ইহারে তাৎপর্য 


৯২ শঙ্কারাঁচারধ্য-চরিত | 


বিশিষ্ট পদার্থের সহিত অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থেরই সংযোগ হইয়া 
থাকে, ইহা সকলেরই গ্রতাক্ষ। আর মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া 
অঙ্গীকার করিলে ভেদ থাকাতে মনের কখন সংযোগ হইতে 
পারে না, ইহাঁও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন! বস্ততঃ মন 
ইন্দ্রিয় না হইয়ও কেবল মাত্র ছয়টি সংখ্য। পুরণ করিবার জন্ত 
ব্ররূপ উক্ত হইয়াছে । এইন্দ্রিনাণাং মনশ্চান্মি” আমি ইন্দ্রিয়ের 
মধ্যে মন এই বচনও বুগা। কারণ প্নক্ষব্রণামহং শশী” আমি 
নক্গ্রদিগের মধ্যে চন্দ্র__এই বচনের মত উক্ত বচনটি মনের 
ইন্জিয়ত্ব প্রমাণ করে নাই। 

মগ্ডন বলিলেন__যদি ভেদনুদ্ধি ইন্্রি়্ হইতে ন! হয়। কিন্তু 
ইঞ্জিয়ের সাঁক্ষিস্গরূপ হইবার আপত্তি কি? হে খোগিবর। 
ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিম্ব্ূপ ভেদবুদ্ধি থাকিলে বিরোধ হয়। অত- 
এব “তন্বমপি? বেদবাক্য জীবাস্ম! এবং পরমান্মার অভেদ কেন 
না নিরূপণ করিয়া দিবে? 

শঙ্কর মগডনের কথ' স্পীকার করিয়া লইয়া বিষয়ভেদ 
থাকাতে বিরোধ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন--+-প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ সাক্ষিত্বরূপ, এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবিদ্যা এবং মান্াবুক্ত 
জীবাম্মা এবং পরমাস্মার ভেদ গ্রকাঁণ করিক্বা থাকে । কিন্তু 
বেদবচন দ্বারা অবিদ্যা এবং মার়াধুক্ত কেবল জীবাম্মা এবং 
পরমাত্মারই অভেদ্দ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপে শ্রুতি ৪ 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণে পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আশ্রয় করাতে কোন 
বিরোধের সম্ভাবনা নাই। 





এই যে আপনার অনুভূত ভার্য্য| এবং অর্থ প্রভৃতি বস্তর যোগ বিদ্যমান 
আছে, আপনি কিছুতেই গে।পন করিতে পারেন না। 


মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার । ৯৩ 


শঙ্কর বিরোধ অঙ্গীকার করিয়া লইয়। পুনরায় খগুন করি. 
বার জন্য বলিতে লাগিগেন-যদ্ি এ বিয়য়ে বিরোধ হয়, হউক 
1কন্থ মীমাংনাদশনে ষেরূপ অপচ্ছেদ (বিচ্ছেদ সায়) উক্ত হইয়াছে 
এবং তাহা দ্বারা যেরূপ দুর্ধলের বাধ হয় তদ্রপ ভেদবোধক 
প্রধল শ্রুতিণচনে শেষ প্রবুস্ত দ্বারা প্রথম প্রবৃত্ত ছুর্বল ভেদ 
পদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্রান বাধিত হইবে তাহা অযৌক্তিক 
নহে। “পৌব্বাপর্য্ে পুর্বদৌব্বল্যং প্রকৃতিবৎ» জ্যোতিষ্টেমঘাগে 
বহির্দেশে যে স্থানে পবিত্র বস্ত সকল বিদ্যমান থাকে, সেই দ্বতের 
আধার যজ্ঞবেদি হইতে নির্গত খান্বিক ও যজমানদগের মধ্যে 
প্রথমে যিনি কার্য গ্রস্ত করেন তিনি খত্বকের পর কার্য 
আরন্ত করিবেন। পরে মমস্ত বস্তর আহরণকর্ত। প্রস্তাবকর্ত। 
এবং বেদগানকর্তার পর আপন আপন কার্য সকল আরম্ত 
করিবেন। এইরূপে পর পর পরস্পরের কার্যারস্ত কথিত 
হইয়াছে । যদি এ নিয়মের কোন বৈপরীত্য ঘটে তন্িসিন্ত 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যর্দি বেদগানকর্ভা এ কার্যের 
নিয়মভক্গ করেন, তবে দক্ষিণাশৃন্ত যাগের অনুষ্ঠান পুর্বক পুন* 
ধার রী যাগ করিবেন। এবং যাহা প্রথমে দান করা উচিত 
খী যজ্জে তিনি তাহাই দান করিবেন। এবং ঘ্দি -আহরণকর্ত। 
ক্রমভঙ্গ করেন তাহ! হইলে তিনি সমগ্রবেদ দান করিবেন। 
এ যজ্ঞে বেদগানকর্ভা ও বস্ত-সংগ্রহকর্তার ক্রমান্বয়ে নিয়মভক্ষ 
হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিরুদ্ধ হয়, স্থতরাং প্রায়শ্চন্ত কথন এককালে 
হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা করি এ কাধ্য পুর্বে হইবে, 
কি পরে হইবে? এবিষয়ে যর্দ কোন বিরোধ না জন্মে তবে 
প্রথমেই ঝাঁধ্য করিতে হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কাধ্য অগ্র 


৯৪ শঙ্করাচার্ধ-চরিত। 


পশ্চাৎ হইলে ছুইটি নিমিত্তের মধ্যে প্রথম নৈমিত্তিক ক্যা 
দুর্বণ এ৭ং পুর্ধ কায অপেক্ষা না করিয়। নৈমিত্তিক কার্য্ের 
সাপ হয়। প্রথম কার্ধ্য প্রথম হইলে পর কার্য তাহাতে সংলগ্র 
হয় না সুতরাং পৃর্বকার্ব্য দ্বারা পর কার্যোর বাধ হইতে পারে 
না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-__-পপ্রকৃতিব২” অর্থাৎ যেরূপ হজ্ঞায় 
প্রকৃতি বিষয়ে যে মস্ত কুশ উপকার করিয়াছে এ প্রথম 
তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে এ নকল কুশ য্ঞীয় কার্যের বিকুতি 
করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। অনন্তর থে সমস্ত কুশ উপকার 
করিবে বলিয়া কল্পন। কর! যায় এবং যে সমস্ত কুশ শেষে উৎপন্ন 
হয়, মেই সমস্ত নিরপেক্ষ কুশ দ্বারা যেরূশ পূর্বোক্ত কুশ সমুহের 
বাধ হইয়। থাকে, এস্কানেও অবিকল তদ্রপ জানিবেন। এবং 
যেরূপ প্রথমে প্রবৃত্ত ছর্বল ও আদিম নৈমিত্তিক কার্য শেষে 
প্রবৃন্ত, প্রবল ও পরবর্ভা নৈমিত্তিক কার্ধ্য দ্বারা বাধিত হইয়া ' 
থাকে তদ্রপ যখাবিধি বেদবচন-দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ 
হইবে। অপিচ যেনপ প্রথম জাত রজত জ্ঞানের পরক্ষণ জাত 
শুক্তি (ঝিনুক) জ্ঞান দ্বারা বাধ হয়; একের বাধ না হইলে 
অপরের যে যে পদার্থ আছে, তাছারও উৎপত্তি হম্ন না, এ 
স্থলেও অবিকল সেইরূপ জানিবেন। শঙ্করের কথা শুনিয়া 
মণগ্ডন অন্রমান দ্বার! শ্রুতির বাধ দেখাইবার জন্য মনে মনে শঙ্কা 
করিতে লাগিলেন। যদি চ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! অভেদ শ্রুতির 
ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অনুমান দ্বারা যে অভেদ 
শ্রুতির বাধ হইবে আপনি তাহার কিরূপে খণ্ডন করিবেন? 
- হে যোগিরাজ! অজ্ঞান বলিয়| ঘটপট'দি পদার্থ যেরূপ বর্গ 
পদার্থ হইতে পৃথক্‌, ব্রহ্ম তদ্রপ অপর্বজ্ঞত্বহেতু ভেদবিশিই 


মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার। ৯৫ 


জীবাত্স। ও ব্রহ্ম পদার্থের সহিত ভেদবিশিষ্ট। অহএব এইব্ধপ 
অনুমান প্রমাণ দ্বারা অভেদ শ্রুতির ভেদ বাবাধ হওয়! অধুক্ত 
নহে। 

শঙ্কর মণ্ডনের বাক্যের ছুই প্রকার অর্থ করিয়া উহাতে 
দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এই বে ব্রহ্মনিবূপিত ভেদ 
ইহা! কি যথার্থ ? না কাল্পনিক? বদি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে যে ঘটাদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত 
হয়। অর্থাৎ ঘটাদির এরূপ ভেদ অথবা ঘটাদির অতাব স্বীকার 
করা হয়। যদ্দি কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করেন তাহ! আমরাও 
স্বীকার করিয়া থাকি । অর্থাৎ সংসার-দশায় আমাদের মতেও 
কারনিক এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাক । সুতরাং 
যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার জন্ত আর কষ্ট-কল্পনা করিব 
*কেন? এই কথার দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রত্যেক বস্তর যে নিয়মা 
নিয়ামক সন্বন্ধ আছে তাহাও পরাস্ত করা হইল। 

মণ্ডন বলিলেন-__ব্রন্ষস্থিত ব্রঙ্গজ্ঞান দ্বারা ভেদের বাধ 
হয় না এবং শ্রী ভেদের আশ্রয় অনুমান প্রমাণ দ্বারা সাধা (অর্থাৎ 
তাহারই অন্থমান করিতে হইবে ) এবং শী লাধা (অনুমেয় ) 
ঘটটাদিতে অবশ্তই বিদ্যমান আছে। আর আম্মজ্ঞান দ্বারা যে 
পদার্থের বাধ হয় না, তাহা আপনিও স্বীকার করেন নাই। 
গুতরাং সেই ভেদ বস্তকেই এক্ষণে আমরা অন্ঠমান করিয়া লই- 
যাছি। অতএব আপনি যে এঁ বাক্যে দৃষ্টাস্তহানি গ্রত্থতি 
দোষারোপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর কিছুতেই তাহার সম্তভা- 
বনা নাই। 

এই বাক্যের ছুই প্রকার অর্থ বুঝিয়া শঙ্কর দোষ দিতে 


৯৬ শঙ্করাচাষণ-চরিত। 


প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন আপনি ঘে পুর্বশ্লোকে স্বশক্ষের 
উল্লেখ করিয়াছিলেন শ্বশব্দ দ্বার সুখাদিবিশিষ্ট জীব পদবাচ্য 
সমস্ত বস্তর কর্তারূপ আত্মা বলিতে ইচ্ছ করিয়াছিলেন? না 
যদ্দি গ্রথম পক্ষ অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে স্কৃখদুঃখা দিবি শিষ্ট 
জীবাত্মীর জ্ঞানন্বারা অবাধনীম্প অব্যবহারিক এবং অনির্ধ্চনীয় 
যে ভেদ পদার্থ আছে, তাহা আমাদেরও অভিমত । কিন্ত রূপ 
ভেদ কখনই স'ধ্য (অন্রমেয়) নহে । শেষ পক্ষটি যদি অভি- 
প্রেত হইয়া পাতে পুনরার আপনার পূর্বমত (দুষ্টান্তহানি ) 
নামক দোষ উপস্থিত হয় । অর্থাৎ জখদঃখাদি বিশিষ্ট আম্মাতে 
অজ্ঞান-প্রকাশ হেতু শ্রূপ স্ুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আস্মজ্ঞান ছ!রা 
ঘটাদির থে বাধ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করিষাছি। 
সুতরাং খ্ররূপ আংত্মজ্ঞান দারা ষে ভেদ পদার্থের বাধ হয় না, 
তাহা কোন স্থানেই শ্বীকাঁর করা যাইতে পারে না। 

মগ্ডন বলিলেন---যোগিবর ! আমি এইরূপ অন্থুমান দ্বারা 
বিশেষণশূন্য ভেৰ বস্ত বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ভীবাস্সা 
এবং পরমাত্মার ভেদ বিশেষণশুন্য হইলে ঘটাদির মত মিথ" 
ভেদ বুঝাইয়া থাকে, স্থতর1ং এস্কলেও পুর্ধমত দিদ্ধ-দাধনতা 
দোষ ঘটিতে পারে । এইরূপ আশঙ্কা করিয়! পুনর্ীর বলিলেন 
প্যদি চ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সাই বিশেষণশৃন্ত এবং 
তদ্রুপ তত্বজ্ঞান হুইলে এবং অবিদারনিবুত্তি হইলেও অবিদ্যার 
কার্য ঘট পটাদির ভেদ হইয়া থাকে তথাপি একেবারে 
তেদনিবৃত্তি হয় না) অথচ শ্রী ভেদ পদার্থ সত্য হুইয়। পড়ে, 
এই ভয়ে আপনি ও জীবাত্া এবং পরমাত্মার ভেদ কোন এক 
বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি 


মগ্ুনমিশ্রোর সহিত বিচার । ৯৭ 


আঁমাদের মতে উপাধিশৃন্ত ভেদেরই অনুমান করিতে হইবে। 
সিদ্ধপাধনতা দোষ কিংবা দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে পারে না। 
অতএব প্র স্থানে আপনিও বিশেষণ-শৃন্ত ভেদ শ্বীকার করিতে 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। 
শঙ্কর তরী মত খণ্ডন কৰিলেন। তিনি ঝলিলেন__-ঘট-ভেদে 
কিংবা পরমাস্মার ভেদে অবিদ্যাই উপাধি জাবিবেন। অবিদ্যা 
যদি ঈশ্বরে ও ঘটভেদে বিশেষণ হয়, তবে বিশেষণ-শন্য ভেদ 
স্থানে অঙ্গীকার করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাঁতেঞ 
আপনার পূর্ববমত দৃষ্টান্তহানি দোষ ঘটে । অপিচ আপনার 
অন্ুমানে জড়ত্বকেই উপাধি বলিতে হইবে, কারণ ঘট পটাদি 
পদার্থ জড়ত্বরূপেই দুষ্ট হইয়া থাকে, স্থৃতরাং উহ্থারা মিথ্যা । 
ঘটপটাদি মিথ্যা! হইলে ঘটগোচর জ্ঞান কখনও ঘট ও ঘট- 
*ভেদ্দের হেতুস্বরূপ অন্তাননিবৃত্তির কারণ হইতে পারে ন!। 
“স্ব” এই পদে ঘট এবং ঘট জ্ঞান দ্বারা জড়তা হেতু এক অবাধ- 
নীয় ভেদ হইয়া থাকে । জড়ত্ব-পদ্ার্থ ব্যাপক, সতা কিন্তু সাধন 
(অনুমান) স্বপ্রকাশ পরমাম্মার উপর জড়ত্ব ন! থাকাঁতে 
জড়ত্ব পদার্থ কখনই সাধন-ব্যাপক হয় না। অবএব জড়ত্ব 
একটি বিশেষণ বলিয়া উহ্বার প্রন্কৃত হেতু হইল ন1। কিন্ত 
হেত্বাভান অর্থাৎ অসৎ হেতু হইল । জ্ঞেয় পদার্থ হইতে জড়ত্ব 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে। জড়ত্বও কেবলান্বয়ী অর্থাৎ পরমাক্মাতে 
ও জড়ত্ব আছে। স্থতরাং সাধনের ব্যাপকত্ব জড়ত্ব যে বিশেষণ 
নহে ইহাও শির্দেশকরা কঠিন। কারণ জড়ত্ব কখনই .স্বপ্রকাশ 
নহে। কিন্তু পরমাম্সা যেব্স প্রকাশ ইহা শ্রুতি ও গায় প্রসিদ্ধ। 
এই স্থলে হেতু অসৎ যথা ;--আম্ব! পর হুইকে অভিন্ন “চি বাং 
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যেহেতু আত্মা জ্ঞানরূপী। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত ঘথা ;--পরবৎ 
গ্রত্যেক পরব্যক্তি প্রত্যেক পর হইতে অভিন্ন হওয়াতে সকলেই 
সমান। এইরূপ অন্ুমানে হেতু অসৎ হইয়াছে। 

মণ্ডন বলিলেন_-এইরূপ অনুমান করা যাইবে, ধর্মী জান 
অর্থ।ৎ জীবাতআ্বার জ্ঞান দ্বারা যেমন জীবাম্মার সহিত কোন শরীর 
ভেদের বাধ হয় না। স্ৃতরাং সেই ভেদ ঘস্ত সংসারশুন্ত 
বঙ্গে সাধ্য অর্থাৎ অনুমান বলিয়া লইতে হইবে এবং এপ 
সাধ্য আমাদের ইষ্ট বলিয়া গণ্য। আম্মার অভাব স্বরূপ ষে 
ভেদ বস্ত আছে ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে দে ভেদ থাকে না, ইহা আপনি 
স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমর! তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত 
বস্তুকে সাধ্য (অনুমেয়) বলিয়। বিবেচনা করিয়া থাকি। 
সুতরাং কিছুতেই পুর্বমত দিদ্ধসাধন কি ছৃষ্টান্তহানি দোষ 
হইতে পারে না। ঘটাদিজ্ঞানদ্বারা এরূপ ভেদের কোন ষে' 
বাধা হয় না, ইহা আপনার ও অভাষ্ট। 

শঙ্কর বলিলেন-উ্ররূপ ভেদ বস্তকি সমস্ত ধন্ষীর (জীবা- 
আআর)জ্ঞ/ন দ্বারা বাদ হয় না? কিংবা যকিঞ্চিৎ ধ্মার জ্ঞান 
হইলে এ ভেদ পদার্থের কোন বাধ হয়না? তন্মধ্যে ঘটে 
থে জীবাম্মার ভেদ থাকে তাহার ব্রহ্গজ্ঞান দ্বারা বাধ হয়, ইহ! 
পূর্বের স্বীকার কর! হইয়াছে। স্থৃতরাং সমস্ত ধঙ্দ্া জ্ঞান দ্বার! 
যে বাধ হইবে তাহাও সম্ভবিত নহে। অত্তএব প্রথম পক্ষে 
দৃষ্টান্তহানি নামক যে দোষ উল্লিখিত হইয়াছিল তাহাও অন- 
স্তব। তবে পিদ্ধ সাধন দোষ হইতে পারে বটে, কারণ যাহান। 
স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কোন ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের 
মতে ঘট পটাদদি পদার্থের কিংব! ত্রহ্গপদার্থের ভের বস্ত যে 
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এক তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে । আত্মধন্্মাবলম্বী ঘটজ্ঞান দ্বার! 
ফেজ্জীবা্মার ভেদের কিছুতেই বাধ হয় না, আমরাও ব্রহ্মপদার্থে 
সেরূপ ভেদ স্বীকার করিয়া থাকি। 
পুনর্বার প্রকারান্তরে এ মতে ছুই প্রকার দোঁষার্পণ করিলেন । 
বলিলেন__হে মনীধিন্‌ আপনি যে ধন্ীপদের উল্লেখ করিয়া 
ছেন, শ্রীধন্্ীপদে কি বেদান্ত শাম্ত্রের তাৎপর্যা-গোঁচর, সতা, 
জ্ঞানাদি ্ূপ নিগুণ পদার্থ বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন? 
শেষ পক্ষটি হইতেই পারে না-কারণ ভেদ পদার্থ যদি ভেদ 
জ্ঞানছ্বার! বিশেষদ্ূপে দূষণীয় না হয় এবং তাহাই ইষ্ট বলিয়া 
অভিপ্রেত হইলে পুনর্র্বান্ন সেই সিদ্ধসাধন দোষ উপস্থিত হয়। 
প্রথম পক্ষটও সম্ভাবিত নহে। প্রথম পক্ষে যে সমস্ত দোষ 
ঘর্টিবার সম্ত'বন! আছে, তাহ! ক্রমশঃ বলিতেছি। 
উভজ্ব গ্রকারেই যে দোষ থাকিতে পারে, এক্ষণে তাহার 
সবিশেষ বিবরণ বলিতেছি । আপনি কি নিগুপ ব্রঙ্গকে অন্- 
মান করিবেন? এবং তাহাই কি সৎপক্ষ ? (আধার) অথব। 
আপ্রমিত ব্রহ্ম মৎপক্ষ ? দ্বিতীয় কথাটি স্বীকার করিলে তিনি 
কাহারও আশ্রয় হইতে পারেন না। ভবে প্রথম পক্ষ যদি 
স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মাদি পদগ্থারা বদি এক আনন বস্তকে 
লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে প্রী এক আনন্দ প্রত্যেক বোধাস্ব! 
যে জীবাত্মার সহিত অভেদ রূপে নির্ধারিত, তাহাতে কেবল 
তত্বমন্তালি বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্ধ্য বার! পরমাক্মার জীবাত্ার 
সহিত অভেদ-মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে। গ্র্ূপে সিদ্ধি করিলে 
কেবল ধর্টি-বৌধক বেদান্ত শান্তরের প্রমাণের মহৎ ক্রোধ উপ- 
স্থিত হয়। যখ1)-সজ্যোতিষ্টোম বাগ কখনই শ্বর্গফল দান 
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করিতে পারে না। কারণ বাগ একটি ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়! 
করিলেই যদি শ্বর্গফল হইত, তবে মর্দন ক্রিয়া করিলেও স্বর্গফল 
হইতে পারিত। অতএব এরূপ অনুমান কর! বৃথা মাত্র। 
পজ্যোতিষ্টোমেন স্বর্থকামো যজেত” যে ব্যক্তি ম্বর্গকামনা করি- 
বেন, তিনি জ্যোতিষ্টোম ষাগ করিবেন। এই স্থানে ষাগ 
ক্রিয়ার বেদবচন দ্বারা বাধ হয় বলিয়া যেমন ওরূপ অনুমান, 
অনুমানের আভাসমাত্র, এখানেও অবিকল তদ্রপ জানিবেন। 

শঙ্করের নিকট চারিদিকে বিব্রত হইয়া মণ্ডন অনুমান দ্বার! 
স্বীয় মত স্থাপন করিতে অমমর্থ হইলেন এবং শ্রুতির দোষ 
দেখাইতে লাগিলেন । “দ্ধান্তুপর্ণ সধুজা সথায়৷ সমানং বৃক্ষং 
পরিবস্বজাতে । তয়োরস্তঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্‌ অন্তে! 
অভিচাকৃশীতি ॥” হে যতিবর! দুইটি পক্ষী এক স্থানে থাকে 
এবং তাহারা পরস্পর বন্ধু। এক দিন এঁছ্ইটি পক্ষী একটি ' 
বৃক্ষ অবলম্বন করিয়! রহিল। ছুইটির মধ্যে একটি পক্ষী স্থস্বাছ 
পিগ্লল ফল ভক্ষণ করিল। আর একটি কিছুই ন! থাইয়। সুন্দর 
রূপে শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যাদি শ্রুতিবচন যদ্দি কর্মফল 
ভোক্তা জীব এবং কর্ম্ফলের অভোক্তা ঈশ্বর এই উভয়েরই 
ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে প্র শ্রুতিই জীব ও ঈশ্বরের 
কিরূপে অভেদ বুঝাইয়া দিবে? 

শঙ্কর উহা খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন “মৃত্যোঃ স 
সৃত্যুমাপ্রোতি ধইহ নানেব পশ্ততি”* যে ব্যক্তি এ জগতে নানা- 
বিধ বস্ত দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু লাভ 
করেন। ইত্যাদি বেদবচনে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ স্বর্গ এবং অপবর্গ- 
নামক ফলশুন্ত, অনর্থদায়ক, জীবাত্ম। এবং পরমাত্মার ভেদ 
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বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না। এই ভেদ বিষয়ে শ্রুতির 
প্রমাণ নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ অঙ্গীকার করিতে হয়, 
কিন্তু প্র বিষগ্বে কোন প্রসাণ নাই, কারণ তাহা! অসম্তব। 
সিদ্ধান্ত এই--শুক্তিরজতের মত তাঁহার অন্থভবমাত্র হইয়া 
থাকে, এক্প স্বীকার করাতে অজ্ঞাত অর্থ-বিষয়ে সেই গ্তায়বিৎ 
€ ধিনি স্টায়পুর্ববক শ্রুতি প্রমাণ নিদ্ধারণ করিয়াছেন) জৈষিনি 
মুনির ন্যায় জানিয়৷ আপনার এরূপ কথ! বলা কখনই শোভ! 
পায়না । হে নয়জ্ঞ! ভেদ পার্থ বি অন্তরূপে পিদ্ধ হয়, তবে 
অপূর্ব না হওয়াতে কিছুতেই শ্রুতির তাতপর্য্য গোচর হইতেই 
পারে না। কারণ শাস্ত্বকারেরা ভাৎপর্য্ের এইরূপ লক্ষণ 
বলিয়াছেন যথা ;--“বে বাক্য দ্বারা যেস্থানে জানের উৎপস্তি 
হয় এবং নকল প্রমাণের অভাব থাকাতে কোনরূপ বস্তর 
"আশঙ্কা হয় ন!, সেই স্থানে তাহার তাৎপর্য থাকে ।” হে 
পণ্ডিতবর! এইরূপ স্বীকার করাতে আপনার স্বার্থ বিষয়ে 
যে সকল অর্থবাদ স্বার্থপর নহে, তাহাও প্রমাণ হইতে পারে। 
মণ্ডন বলিলেন পক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু 
ভারত 1 ইত্যযদি স্বৃতিপ্রদিদ্ধ অর্থের বোধক তত্বমস্তাদি 
বাক্যকে মূল প্রমাণ রূপে যদি ঘকলে শ্বীকার করেন, তবে 
তৎ যাহার অর্থ প্রত্যক্ষ-পিদ্ধ গেরুপ বাক্য প্রত্যক্ষের মূল প্রমাণ 
হইবাপ্স বাধা কি? ও 
শঙ্কর উহা থণ্ডন করিলেন । তিনি বলিলেন--বেদজ্ঞ পণ্ডি- 
তেরা যেকূপ অর্থের ম্মরণ করেন, সেইরূপ অর্থ দ্বারা শ্রুতি যদি 
মুল বলিয। প্রমাথ ন! হয় কিন্তু অজ্ঞাত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া এ 
বেদ্জ পণ্ডিতের যেবূপ অর্থের প্মরণ করেন, তাহাঁতেই মুল 
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প্রমাণ হইবে। অতএব ধর স্থত অর্থ ক্রমশঃ জান স্বরূপ হুইয়! 
উঠে। তাহা হইলে ধাহারা বেদের কিছুই জানেন ন।, তারাও 
যেরূপ ভেদ জ্ঞান জানিয়াছেন তাহা দ্বার শ্রুতি তাহার মূল 
বলিয়া কিরূপে প্রমাণ হইবে? বস্ততঃ ধাহার! ব্দেবাক্যে অন- 
ভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ ভাবে প্রথমেই প্রবৃত্ত হন, তাহার। যেরূপ 
গ্রত্যক্ষাি প্রমাণ দ্বারা ভেদ জানিতে পারেন, প্ররূপ ভেদ জ্ঞানে 
শ্রুতি কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না এবং তথায় শ্রুতির 
তাৎপর্য থাকে ন।। অপিচ পর শ্রুতি ও কেবলমাত্র জীবায্মা 
এবং পরমাআ্সাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে, আমিও তাহাই 
অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছিলাম। বস্ততঃ কর্দ্মফলভোক্তার 
অস্তিত্ব দেখাতে জ্ঞাত পদার্থের সহিভ পুরুষকে জানা এ 
শ্রুতি কেবল (পুরুষ যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ-কারিত্ব প্রভৃতি 
লক্ষণান্বিত, এই সংসার হইতে পৃথকৃ) তাহাই বলিয়া দিয়াছে। 

ক্রতির এরূপ অর্থ সহা করিতে না পারিয়। মণ্ডন বজিলেন-_- 
যদি শ্রুতি পরমাত্ম। ও জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়। কেবলমাত্র 
সত্ব ও জীবের বাঁচক ভ্য়, তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধ 
ঘটে । সত্ব জড় পদার্থ সুতরাং শ্রী সত্বষদি ভোক্তা! হয় তবে 
শী মত্বের ভোভুত্ব উদাহরণ দ্বারা কিরূপে শ্রুতি প্রমাণ হইতে 
পারে? প্রত্যক্ষ-বিকদ্ধ অর্থ বুঝাইয়। দিয়! প্জমানঃ প্রস্তর” 
ইত্য।দি শ্রুতির মত কথনই আপনার অর্থে প্রমাণ হুইত্তে 
পারে না। 

শঙ্কর বলিলেন--জ্ঞানিবর ! পৈষ্গরহস্ত নামক ত্রা্ষণ কর্তৃক 
উ মন্ত্রের এন্প ব্যাথ্যা করা, হুইস্কাছিল। কিন্তু মন্ত্রের রূপ 
বসর্থ নহে, এই বলিয়/ ভিনি খণ্ডন, করিচত লাগিলেনস্্ইকুণ 
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জর্থ বলিয়া আপনি আমাদিগকে শঙ্কিত করিতে পারিবেন না। 
কারণ “তয়োরভ্ঃ পি্ললং স্বাদ্ততি” এবং “প তমনগ্নন অন্বো 
অভিচীকৃশীতি” ঘিনি ভোগ করেন না, তিনি আর একজন। 
তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র দর্শন করিয়! থাকেন নাঁ। এ উভয়েই 
সত্ব (জীব) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ( পরমান্া) গৈঙ্থরহস্ত নামক ব্রাহ্মণ 
দ্বারা শ্রন্ধপ মন্ত্র এরূপে ব্যাথ্যাত হইর] থাঁকে। 

মণ্ডন শঞ্ষা করিতে লাগিলেন_-সেই গৈঙ্গরহস্ত ব্রাহ্মণে 
রূপ মন্ত্রের সত্বশব্ব জীববাচী এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ পরমাতস্মবাচী। 
ঘতএব পৈঙ্গরহশ্ত-ব্রাহ্মণে পথের অন্গনরণ করিলেও এ 
মন্ত্রের বুদ্ধি কিংবা আত্মা অর্থ হয় না। সত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ 
অন্তঃকরণ এবং জীববাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং সে স্থানেও 
এরূপ অর্থ হইয়াছে। অতএব আপনি যাহা বলিলেন পরব্ধপ 
অথ কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে । 

উহ। শুনিয়। শঙ্কর পুনরায় থণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি বলিলেন_হে বিদ্ধন মেই পৈশরহস্ত ব্রাঙ্গণে “তদেতৎ 
সত্বং যেন স্বপ্নং পশ্ত তাথ যোহয়ং শারীর উপদ্রষ্টী স ক্ষেত্রজ্ঞঃ” 
যাহাদ্বার স্বপ্ন দর্শন হয় তাহার নাম সত্ব। ঘিনি শরীরের 
ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বস্ত দর্শন করেন তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ত। 
বেদ-মন্ত্রে তদেতৎ” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা চিন্তকেই দত্বপদের 
আধার বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে । কারণ যিনি শরীর মধ্য- 
স্থিত এবং ধিনি: সমস্ত বস্ত দর্শন করেন, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ব্ল! 
যায়। আপনি বে পৈগরহস্ত-মন্ত্ররাক্গণ বাঁকোর উদাহরণ 
দিঙ্গাছেন তাহ বার! জীবাত্বা ও থরমায্মার বোধ হইয়া থাকে । 
এইক্প চিন্তা করিয়। ফন, পুনরায় শস্ক! করিলেন। ঝলিলেন;- 
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ঘোগিবর! বেদ মন্ত্রে “যেন* এই বৈদিক শব দ্বার! স্বপন" 
দর্শন ক্রিয়ার যাহাকে কর্ত! বলা হইয়াছে, লেই কর্তাই জীব 
এবং ঘাহাকে ক্ষেত্রজ্ব বলা হইয়াছে নেই স্বপ্রদর্শনের নাম ঈশ্বর । 
শ্রী কর্তূপদের অর্থ দ্বারা উক্ত বেদ মন্ত্রে “শীরীর এই বিশে- 
ণটি থাকাতে মণ্ডনের কথা অদঙ্গত ভাবিয়া! শঙ্কর উহার খণ্ডন 
করিলেন। তিনি বলিলেন-_হে মনীষিন্‌ শ্রী বেদমন্ত্রবাক্যে 
“পশ্ততি” এই ধাতু প্রত্যক় দ্বারা কর্তাকে বুঝাইতেছে। অত- 
এব “বেন” এস্থলে করণ কারকে তৃতীয়! বিভক্তি স্বীকার 
করিতে হইবে । কারণ ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কথন করণ কারককে 
বুঝায় না। যদি গ্রন্ষপ নিম ভয় তবে ধিনি দর্শন করেন, তিনি 
শারীর। অর্থাৎ “শারী৭” দ্রষ্টার একটি বিশেষণ মাত্র । সুতরাং 
ইহাতেও প্র দ্রষ্টা কথনই ঈশ্বর হইতে পারে না। 

মণ্ডন স্ব" পদে জীব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া" 
অবশেষে “শারীর” পদে যে পরমাত্ম! তাহাই দেখাইতে লাগি- 
লেন। তিনি বলিলেন_হে যোগিন্‌ “শরীরে ভবতি” এরূপ 
বুৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বার খন স্পষ্ট “শারীর” পদ জানিতে পারা 
যাঁর, তখন পরমাআ্ী সর্বব্যাপী আর শরীরে উৎপন্ন হওয়াতে 
ঈশ্বর কি কারণে “শারীর”, হইবেন না। 

শঙ্কর উহা! খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন-_ঈশ্বর যদি 
সর্বব্যাপী তবে শরীর হইতে অন্ত স্থানেও তাহার অস্তিত্ব সম্ভব, 
তবে কিরূপে তিনি শারীর হইবেন ? তাহার দৃষ্টান্ত----যেমন 
আকাশ সর্ধব্যাপক হ্থুতরাং আকাশ শরীরেও থকিতে পারে। 
কিন্ত লোকে যেমন আকাশকে “শরীর” বলিয়! নির্দেশ 
“করেনা, তরন্ধপ এস্থানে নির্দেশ করিলে দোষ হয়। 
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'এব্ধপ হইলে বেদমস্ত্র কখন প্রমাণ হয় না, এই ভাবিয়। মণ্ডন 
শঙ্কিত বিষয্» পুনরায় স্মরণ করাইয়া! দিলেন। যখন এ মনত 
জীবও ঈশ্বরকে ত্যাগকরিয় বুদ্ধিও জীবকে বুঝাইয়া দেয় এবং 
অচেতন বুদ্ধি পঅন্তি” এই ভেদ বিষয়ে ক্রিয়াপদ ছ্বার। ভোভূত্ব 
প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন এরূপ মন্ত্র প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ 
হইবে না। 

শঙ্কর উহ! খণ্ডন করিলেন । তিনি বলিলেন-__দাহিকা শক্তি- 
শৃন্ত লৌহপিণ্ডের যেরূপ বস্তির সহিত তাদায্ময ঘটিলে দাহকত্ব 
জন্মায় তদ্রুপ চৈতন্য শক্তির প্রবেশ ঘটিলে অচেতন বুদ্ধিশক্তি- 
রও যে ভোক্তুত্ব থাকিবে উহার বিচিত্র কি? “অয়ো দহতি” 
লৌহ দাহ করিতেছে--এই বাক্যের মত “অতি” এই বাক্য 
সুখ দুঃখাদি বিকারবিশিষ্ট সত্ব পদার্থের উপর (ভোক্তুত্ব 
ধাকিলেও) গ্রমাণ হইবে । এই শ্রুতি কথনই অচেতন সত্ব- 
পদার্থের ভোক্কত্ব বলিয়া দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই কিন্তু অচেতন 
ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তুত্ব এবং ব্রন্মভাব বলিবার নিমিত্বই এ শ্রুতির 
উপক্রম হইয়াছে। 

মণ্ডন বলিলেন-___ণখতং পিবস্তৌ সুরুতগ্ত লোকে গুহাং 
প্রবিষ্টৌ পরমে পরাট্যে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদে বদস্তি পঞ্চাগ্নয়ো 
যে চ ভৃণাবিকে তাং* ॥ কঠবলীর এই শ্রুতি, অভেদ শ্রুতির বাধ 
করিতে পারে। বেদমন্ত্রে “খত” শবে কর্মফল, কর্মদ্মফলের 
পানকর্ত। একজন পান ক্রিয়ার প্রয়োজ্য কর্তা এবং আর এক- 
জন পান ক্রিয়ার প্রয়োজক কর্তা । কঠোপনিষদে শ্রীরূপ শ্রুতির 
দ্বারা ছায়া এবং আতপের অত্যন্তভেদ বুঝাইয়! দিয়া অভেদ 
শ্রুতির বাধ করুক। 
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শঙ্কর বলিলেন--এই শ্রুতি বাধকশ্রাতি নহে, কিন্তু বাঁধা 
ক্রতি। তিনি এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন যে, ব্যবহারসিদ্ধ তেদ- 
বাঁচক শ্রুতি কখনই অভেদ বোধক শ্রুতির বাধ করিতে পারে 
না। বরং অপূর্ব অর্থ থাকাতে বলিষ্ঠ হয় এবং পরে ধ অভেদ- 
শ্রুতি ভেদশ্রুতির বাধ করিয়া দেয়। 

মগ্ডন বলিলেন-যোগিবর ! ভেদ-বোধক যে শ্রুতি আছে 
অবশ্যই তাহা অভেদশ্রুতি অপেক্ষা বলিষ্ট। এবং এ ভেদ- 
বোধক শ্রুতি (গ্রত্যক্ষ-গ্রামাণ দ্বার! যাহার অর্থের বাঁধ হয়, 
সেই অভেদ-বোঁধক শ্রুতির ) বাধ! দিতে একান্ত সক্ষম | 

শঙ্কর এ মত খণ্ডন করিলেন এবং বলিলেন-__হে বুধাগ্রগণ্য ! 
জগতে অন্ত কোঁন প্রমাণ শ্রতিসমূহের প্রবলত! সম্পাদন 
করিতে পরে না। কিন্তু যতটুকু অর্থ হইতে পারে সেই অর্থ 
দেখাইয়া দিলে &ঁ সকল শ্রুতির বরং ছুর্ধলতাই গ্রতিপাদন 
হইয়া থাকে। 

অনন্তর উতয়ভারতী শঙ্করের যুক্তি-সমূহের মনন অন্থমোদন 
করিণে মুন অত্যন্ত বিষণ হইলেন, তাহার গলদেশে পুষ্পমাল। 
মলিন হইল। তখন উভয়ভারতী তাহাদের ছুই জনকে লক্ষা 
করিয়া বলিলেন “অদ্য আপনারা একবার ভিক্ষার নিমিত্ত 
উথ্থিত হউন।» 


সপ্তম অধ্যায়। 





জৈমিনির প্রকৃত মত ব্যাখ্যা | 


কথিত আছে_শঙ্কর ও মণ্ডনের ভোজন সমাপ্ত হইলে 
উভয়ভারতী বলিলেন, “আমি মহপ্ধি ছুর্জানার অভিসম্পাতে 
মর্তালোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। শঙ্করের বিজয়লাভ 
পর্য্যন্ত আমার পৃথিবী-তলে অবস্থিতির কাল নির্ণীত হইয়াছিল। 
এখন সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি স্বস্থানে গমন 
করি । তখন শঙ্কর মনে করিলেন, ইনি সাক্ষাৎ দেবী নরন্বতী, 
ইহাকে জয় করিতে পারিলেই আমার নিজের মত রক্ষ। হইবে, 
*নচেৎ আমি ত কেবল সম্মানবুদ্ধির অভিগ্রায়ে এনধপ কার্য্যে 
ব্রতী হই নাই? তাহার পর ঠিনি কোন মন্ত্রবিশেষ দ্বার। 
উভয়ভার-্ী-রূপে অবভীর্ঘা বাগ্দেবীকে আবদ্ধ করিয়া বলি- 
লেন “জননি! আমি আপনার একজন দেবক। অতএব 
আপনি এই ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া! সহসা গমন করিবেন না, 
যখন আমি আপনাকে যাইতে অনুজ্ঞ। করিব, তখন যাইবেন। 
অগত্য। উভভারতী তাহাত্তেই সম্মত হইলেন । 

অনস্তর শঙ্কর মণ্ডনের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্ত উৎ- 
স্থক হইলেন। তাহার পর মণ্ডন সংশয়াপর হইয়া পুনরায় 
বলিতে লাগিলেন '্যতিরাজ ! সংপ্রতি এই অভিনব পরাজয়ে 
আমি বিষণ হই নাই, কিন্তু ইহ! বড়ই থেদের বিষয় যে আপনি 
মহি গ্মিনির বাক্য সকল খণ্ডন করিয়াছেন, তক্জগ্ঠই আতি 


১০৮ শঙ্করাঁচাধ্য-চরিত | 


অতিশয় ছুর্ববল হইয়! পড়িস্রাছি। তখন শঙ্কর বলিতে লাগিলেন__ 
মহধি দৈমিনির কিছুমাত্র দোষ নাই। আমরাই অনভিজ্ঞ তা- 
প্রযুক্ত সুনির অভিপ্রায় যথার্থরূপে প্রমাণ করিতে পারি নাই।” 
তখন মণ্ডন জৈমিনির প্রকৃত অভিপ্রায় জিজ্ঞাস হইয়া শঙ্করের 
নিকট প্রশ্ন করিলেন। শঙ্কর বলিতে লাগিলেন “মহধি মৈমিনি 
স্বয়ং পরত্রহ্ধ বিষয়ে অত্যান্ত অন্ুসন্ধিৎসু ছিলেন, কিন্তু যাহাদের 
বুদ্ধি একান্ত বিষয়াসক্ত, সেই সকল নংসারী লোকদ্দিগকে অন্কু- 
গ্রহ করিবার উদ্দেশ্তে সাধারণের কিরূপে পরব্রহ্ধ গ্রাপ্তি হইবে 
এবং তাহার উপায় এবং সাধন কি, তাহা নির্য়ের জন্ত 
কেবল নিরতিশয় পুণ্য কর্ম নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু পর্রন্ধ 
নিন্ূপণ করেন নাই। “তমেতং বেদানুচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদ্দি- 
ষস্তি” ব্রাহ্মণগণ বেদ বাঁক্য দ্বারা তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া 
খাকেন। ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা কিরূপে পরব্রঙ্গের জ্ঞান জন্মে" 
তাহার্‌ জন্ত কেবল ব্র্গর্খযাদি ধর্ম সমুদয় বিধান করা হইয়াছে। 
এবং শ্রী বেদবচনের মতাবলম্বী হইয়1 মুক্তিপ্রার্থী জৈমিনি 
যে ধ্দ্দ সকল নিদ্ধারিত করিরাছেন ইহা! বিলক্ষণ বোধ হয়। 

মণ্ডন পুনরায় আশঙ্কা করিয়! বলিলেন_---বেদ সকল 
কোন না কোন একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিয়া সফল হয় 
এবং অনেক গুলি বেদবচন আবার কোন ক্রিয়ারই অর্থ প্রকাশ 
করে না। “আন্নায়ন্ত ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্‌্” অত্ত- 
এব যে বেদবাক্য কোন ক্রিয়ারই অর্থ প্রকাশ করেন! তাঁহার! 
নিরর্থক। এইনপ সুত্র করিয়া মহধি জৈমিনি বেদবাক্যদকল 
নিভা এবং এক বস্তর প্রকাশক, ইহ| কিরূপে স্বীকার করিতে 
পারেন ? 


জৈমিনির প্রকৃত মত ব্যাখ্যা । ১5৯ 


ইহার উত্তদ শঙ্কর বলিলেন-_মহত্ষধি তৈমিনি প্র স্থরটি 
কেবপ কর্মকাণ্ডের সমর্থনের নিমিত্তই র5ন] করিয়াছিলেন । 
নতুবা সুত্রের অর্থ শবতন্ত্র জানিবেন। বেদ-সমূহে পরম্পরা-ক্রমে 
পরব্রচ্ম বিষয়েই তাৎপর্য্য এবং আত্মবোধ যে কাঁধ্যের ফল, 
সেই সকল কর্মে বেদ-সকলের দৃষ্টি প্রবাহিত হুইয়! রহিয়াঁছে। 
অতএব বেদের কর্খ্-প্রকরণে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহাদের 
সকলেরই অর্থ কোন একটি কার্যা-ব্ষয়ে সংলগ্ন। সুভরাং 
প্রব্ূপ অভিপ্রাক্স অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি জেমিনি সুত্র করিয়া- 
ছেন। 

মগ্ডন পুনর্ধার আশঙ্কা করিয়া বশিলেন--যদি সমস্ত বেদে- 
বুই তাৎপর্যা সংচিৎ ও আনন্দ বিষয়ে পরিণত হয় এবং তাঁহ।ই 
যদি মুনির অন্ভিমত হয়, তবে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে কর্ম 
“সকলকে ভিন্ন স্বীকার করিলেন কেন? আর এরূপ কর্যে 
ফলপ্রদ এরূপ জানিয়াও মহধি কি কারণে পরমেশ্বর নিবাকরণ 
করিলেন ? ্ 

শঙ্কর বলিলেন-_-মহধি জৈমিনি অন্থমানগমা * পরমেশ্বর 
নিরাকরণ করিয়াছেন কিন্তু বেদসমূহগম্য পরমেশর নিরা- 
করণ করেন নাই। এই কথা বলিয়া! শঙ্কর নিয়লিখিতক্ূপে 
সত্রের সাঁমঞ্র্পা করিলেন । “ইদং জগৎ কতৃপর্ববং কার্ব-ত্বাৎ 
ঘটাদিবৎ+” এই জগতের অবশ্ঠ একজন কর্তা আছেন, যেহেতু 
এই জগৎ একটি কার্ধ্য। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন ঘটপটাদি। 
বেদবাক্য না থাকিলেও এরূপ অনুমান দ্বার] সিদ্ধি হঈয়া 
থাকে । বৈশেধষিক-মতের স্রষ্টা কণাদমুনির অন্গগামিগণ “শ্াতি- 

ও আলাশাবলশীসা রি আমমানের সাহাযো ধীহাকে জানা যাঁ। 





১১৪ শঙ্বয়াচা্য-চরিত। 


সকল কেবল অনুমান-পিদ্ধ অর্থের অনুবাদ মাত্র” এইরূপ নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা একমাত্র উপনিষদ্‌- 
গথ্য * বুহৎ পুরুষ পরমেশ্বরকে কোন মতেই জানিতে পারে 
না। জী বেদবাক্য পরমাত্মী ষেকেবল বেদগোঁচর নহে ইহাই 
প্রমাণ করিয়াছে । শ্রুতি যথা ;--“ত₹ ঘৌপনিষদং পুরুষং 
পুৃচ্ছামি নাবেদবিন্মন্থতে তং বৃহস্তম্”' যিনি একমাত্র উপনিষদ্‌- 
দ্বারা বোধগম্য, আমি সেই পুকরুষকেই দ্িজ্ঞাদা করিতেছি । 
বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহুৎ পুরুষকে কখনই জানিতে 
পারে না। অতএব কণাদ-মতাবলম্বীদিগের এরূপ অনুমান 
যে কখনই সেই বেদগমা + পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া দিতে পারে না, 
জৈমিনিমুনি এইরূপ অভিপ্রায় আপন হৃদয়ে রাখিয়া শত তীক্ষ 
যুক্তি ছারা ঈশ্বর বিষয়ক অনুমান নিরাকরণ করিয়াছেন এবং 
এরূপ পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, লয় ও ফলসকল 
নিরাকরণ করিয়াডেন। অতএব মহষি টৈমিনির এই বপ 
বাকো আমাদের গুঢ় দিদ্ধান্ত দ্বারা । অগুমাত্রও বিরোধের 
সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই পণ্ডিতগণ তাহার গৃঢ়ভাব 
পর্যালোচনা না করিয়া! সেই মহষ্ষি দৈমিনিকে “ইনি ঈশ্বর 
মানেন না” এইব্প বলিয়া থাকেন। পরমেশ্বর বিষয়ক অন্ু- 
মানের খণ্ডন করাতেই ষে তিনি নিরীশ্বরবাদী (তিনি ঈশ্বর 
মানেন না) ইহা কথনই সম্ভবপর নহে। পরমাত্মবেত্বা- 
দ্বিগের অগ্রগণা সেই জৈমিনি খুনি যে, শী কারণে নিরীশ্বর- 
বাদী হইবেন ইহ। রি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায় ? 





* উপনিবদ্‌ অনুশীলন দ্বার ধাহাকে জানা বায়। 
1 বেদসমূহ-গম্য অর্থ।ৎ বেদ বাক্যের।জথের সাহায্যে যাহাকে জাব। যায় । 


জৈমিনির প্রকৃত মত ব্যাখ্যা। ১১১ 


শঙ্কর ই্ূপে জৈমিনির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মগ্ডন, 
উভয়ভারতী ও অন্যান্ত ঠভানায়কগণ অত্যন্ত সন্ত হইলেন 
এবং শঙ্করকে যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন কিন্তু তখনও মগুনের 
স্বদয় সম্পূর্ন সংশয়বিরহিত হুইল না। তিনি নান! প্রকার 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন সমদ্দে জৈমিনির ন্যায় একজন 
মীমাংসাবিৎ পণ্ডিত সহপ1 সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন 
শবৎম মণ্ডন! এই মহান্ুতব শঙ্কর ট্জমিনি-সুত্রের যেরূপ 
অভিপ্রায় বাক্ত করিয়াছেন, উহাই সত্য, অন্ত প্রকার মনে 
করিও না, সংপ্রতি হৃদয় হইতে সমুদয় সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়( 
ইহার শরণাগত হও | তুমি ইহাকে সামান্ত ব্যক্কি মনে করিও 
না, ইনি ভ্রিকালজ্ঞ। যিনি সতাধুগে কপিলরূপে সাংখামত 
প্রকাশ করেন এবং যিনি জ্েত্তাযুগে দত্বাত্রেয়দ্পে যোগপথ 
প্রদর্শন করেন, আর যিনি দ্বাপরধুগে বেদব্যাপরূপে বেদাস্ত- 
দর্শনের সৃষ্টি করেন, তিনিই এই কলিষুগে অ্বৈভ-মন্ত প্রচারের 
নিমিন্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তুমি শ্রন্ধাপূর্ববক ইহার 
মত অবলগ্বন করিলে অনাফ্াসে সংসার*সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবে । 
- এই কথা বলিয়! সেই ব্রাঙ্গণ অস্তহিত হইপে মণ্ডন নানা” 
বিধ স্তুতি ছ্বারা শঙ্করকে প্রসর করিয়া তাহার নিকট ক্ষস! 
প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন “প্রভো ! আমি সংসারতাপে 
নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলাম, আপনি ক্কপা করিয়া আমাকে 
উদ্ধার করিগেন। সংপারের লোক একাস্ত মোহাসক্, তাহার! 
চঞ্চলনয়ন? প্রমদাগণের লীলালহুরীতে নিমগ্ন, সুতরাং সম্পূর্ণ 
আন্মবিস্বত। গতএবকি প্রক্কারে তাহার! আপনার কৃপা" 


১১২ শহ্বরাচার্ধ্য-চরিত। 


কটাক্ষ লাভ করিবে? আর কি রূপেই বা মোক্ষপথের পথিক 
হইবে? আমি আপনার বাক্যামৃতপানে ধন্ড হইয়াছি, সংপ্রতি 
স্ত্রী, পুত্র, বামভবন এবং গৃহস্থোচিত কর্শাসকল পরিভ্যাগ 
করিয়া আপনার চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইলাম। প্রভে! ! 
এই কিস্করকে আদেশ করুন, আমাকে এখন কি করিতে 
হইবে? 


উভয়ভারতীর সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক । 


শঙ্কর মণ্ডনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করি- 
বার আশয়ে তাহার পত্ধীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। 
তখন মণ্ডনপত্ঠী উভর়তারতী শঙ্করের অভিপ্রার জানিতে ' 
পারিয়া বলিলেন “ঘতিবর ! আমি আপনার মনোগন ভাব 
বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, 
ইহা যে ঘটবে তাহা কমি অনেক কাল পুর্বে জানিতাম। 
আমি যখন বাঁলিক1 ছিলাম, দেই সময় একদিন কোন তপন্থী 
আমাদের গৃহে আগমন করেন। আমার জননী তাহাকে 
যথাবিধি পাদ্য অর্থ্যাদি ছার] পুঞ্জ। করিলে যতি প্রসন্ন হুইয়! 
তাহার পুজা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আমার জননী 
কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার তবিব্যৎ শুভাশুতের বিষয় তাহার 
নিকট জিজ্ঞাদ। করিলে সেই যতিবর আমার এ পর্যস্ত যাহ 
কিছু ঘটিয়াছে সমুদয় বশিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে একটি 
অতি বিদ্মন্নজনক বিষয় ব্যস্ত করেন। তিনি বলিম্মাছিলেন।--. 


উতভয়ভারতীর সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক । ১১৩ 


গবেদ-বিদ্বেধী বৌদ্ধ প্রভৃতি হষ্টবাদ্দিগণ প্রবল হইয়! পৃথিবীতে 
সমস্ত বৈদিকপথ উৎসর করিয়াছে, এ সমস্ত বিষয় উদ্ধার করি- 
বার জগ্ভ বেদশ্রষ্ট! ব্রপ্ধার স্তান্স মগ্ুনমিশ্র নামে এক পণ্ডিত 
ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তোমার এই কন্ত! মগুনকে পতি- 
রূপেলাভ করিয়া নানাবিধ যাগষজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, অনেক পুত্র- 
সম্তান প্রনব করিবেন এবং মনের স্গুখে কালাতিপাত করিবেন? 
অনন্তর কুনতাবলম্বী বৌদ্ধগণ যুক্ষিবলে উপনিষদের প্রতিপাদ্য 
পরব্রদ্ধকে একবারে নিরাকরণ করিবে । সেই সকল সিদ্ধান্ত 
খগ্ডনপৃর্বক অটন্বতবাণ পুনঃস্থাপনের পিমিত্ত মহাদেবের অংশে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করিবেন। যতিবেশধারী সেই 
শঙ্করের সহিত তোমার জামাতার বহুকাল শাস্ত্রীয় বিতর্ক 
হইবে। তাহার পর শঙ্করের নিকট পরাজিত হুইয়। তোমার 
জামাতা সংস্থান গ্রহণ করিবেন।” মেই তপশ্বী যাহ! যাহা 
বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই ঘটিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে 
তাহাও অচিরেই সংঘটিত হইবে, আমার স্বামী নিশ্চয়ই আপ- 
নার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। কিন্ত প্রভো! আনার একট 
বক্তব্য আছে। বেদে আছে “আত্মনোহর্দং পত্থী* * আত্মার 
অর্ধেক পত্বী। আমি আমার স্বামীর আস্মার অদ্ধভাগ, যতত- 
ক্ষণ পর্যন্ত আমি পরাজিত ন হইব, ততক্ষণ জানিবেন, আমার 
স্বামী পরাজিত হন নাই। গতএব পঞ্ডিতবর! আপনি আমাকে 
বাদে পরাস্ত করিয়। আমার ম্বামীকে শিষ্য করুন। আমি 
জানি আপনি সর্বজ্ঞ পুরুষ, তথাপি আপনার মহিত বাদ করি” 
বার জন্ত আমার হৃদয় অতান্ত উতৎ্কণ্িত হইয়াছে । 


রা ০০ 
* আত্মনোইদ্ধংপত্বীতি ক্রতিঃ। 


$১৪ .. শঙ্করাচার্্য-চরিত । 
-. শঙ্কর সেই যাগশীল ব্রাক্ষপ-পত্ধীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক ঈষৎ 
হাস্য করিয়া বলিলেন,--ভদ্রে! জাপনি যে বলিতেছেন: 
“আপনার সহিত বিবাঙ্ করিবার নিষিত আমার হৃদয় অতীব 
উতকঠিত হইয়াছে,” ইহা! অত্যন্ত অনুচিত। কারণ ষশস্বী 
পণ্ডিতগণ কদাচ কামিনীজনের সহিত বাদ করিতে ইচ্ছা করেন 
না। অতএব আমি আপনার সহিত শাস্ত্রী্স বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইতে ইচ্ছা কৰি না। 

উভযভ'রতী বলিলেন--পণ্ডিতবর ! আপনি অতি 'অস্থু- 
চিত কথা বলিতেছেন। যিনি জগতে নিজমত স্থাপনের নিমিত্ত 
সমুত্স্ক। যিনি পর-মত খণ্ডনপূর্বক নিজ-পক্ষ রক্ষার জন্য 
বদ্ধপরিকর, এরূপ জিগীষ।-দম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি কামিনী- 
জন, কি অন্ত ব্যক্তি, সকলেই তুল্য । আর দেখুন, পুরাকালে 
যহবি খাল্তবপ্ক্য গার্গী নামী প্রপিদ্ধা মহিলার সহিত শান্্রীয়কলহ্‌ 
করিয়াছিলেন, ইহা বুহদারণ্যক উপনিষদ্দে উক্ত হইয়াছে । 
রাজধি জনক ম্ুলভানাম্নী কোন কামিনীর দহিত শাস্ত্রী 
বৈবাদে ব্ুত হহয়াছিলেন,_-ইহ! মোক্ষধর্ম্ে উক্ত আছে। অত এব 
ওই সকল বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আপনি কি করিন্না, 
বলিতেছেন, যশস্বী পণ্ডিতগণ কামিনীজনের সহিত শাস্ত্রীয় 
বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করেন না? 

আনত শঙ্কর উভয়ভারতীর যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়? 
ভাহার সহিত শাস্ত্রী বিচার করিতে সম্মত হইলেন। তাহার 
শর সেই মহতী পণ্িত-দভ্ার উভর়ভারতী ও শঙ্কের শাস্ত্রী 
[বতর্ক উপস্থিত হইল। উত্তয়ের বুদ্ধির চাঁডুরী ও বাক্য- 
বন্যসের নৈপুণ্য দেখিয়! সভাস্থ পঞ্ডিতবর্গ বিন্ষি্ত হুইলেন। 


উভ্য়ভারতীর সহিত শান্জ্রীয় বিতর্ক। ১১৫ 


সন্ধা। বন্দন1 ও মানাদির নময় ব্যতীত সর্বদাই তাহাদের বাদ- 
রথ চলিতে লাগিল । *এইনূপ উভয়ের বিবাদে সপ্তদশ দিন 
্মতীত হুইল। তাহার পর উত্ভক্কভারতী বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন- 
প্রভৃতি ঘাবতীয় শাস্ত্রের বিচারে শঙ্করকে পরাস্ত করিতে নাঁ 
খারিয়া মনে মনে চিস্ত। করিলেন-_-এই যতিবর বাল্যকালে' 
সংন্তাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং অত্যন্ত কঠোর নিয়মে 
কালাতিপাত করিয়া! থাকেন, কথন ও ত্র্গচর্ধ্য হইতে বিচ্যুত 
হন নাই, নিশ্চয়ই ইনি কামশাস্ত্রে অপারগ, অতএব কামশাস্ত্রের 
'কদ্বারা উহাকে পরাজিত করিব। অনস্তর তিনি শঙ্করকে 
শক্ষ্য কাঁগয়া কামশান্ত্র-সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন করিলেন। তিনি 
বলিলেন “হে সর্বজ্ঞ! আপনি বলুন, কামকল। কাহাকে বলে? 
ডা কত একার? পুরুষ ও রমণীগণের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ 
আশ্রঙ্গ করির! কামকল। অবস্থিতি কে? শুরুপক্ষে ও কুষ্ণ- 
পক্ষে উহার অবস্থিতির কি এভেদ? যুবতী কামিনী ও যুব 
পুরুষের উপর কিনূপে এই কামলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? 
শঙ্কর উভয়ভারতীর এঁ লকল প্ররশ্র শ্রবণ করিয়া কোনই 
উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন-+বাদ আমি এই কামকল।-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে 
না পারি তাহ। হইলে আমার অজ্ঞত। প্রকাশ হুইয়। পড়ে এবং 
বি উত্তর করিতে গিরা এই বিষয় চিন্তা করি, তাহা হইলেও 
বতিধর্ম্ের ক্ষপ্ন হয়। অতএব আমি এখন কি করি? তাহার 
পর তিনি জগতে ষে সকল পরমহংস-পরিব্রাগ্জক প্রতি কা- 
শান্ত অনভ্যন্ত পুরুষ আছেন, তাহাদের নিরমরক্ষার অনুরোধে 
কামকলা-সংক্রান্ত ক্ষোন বিষয়েরই চিত্ত! করিলেন.ল!, নীরবে 
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কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। অনস্তর উতয়ভারতীকে লক্ষ 
করিয়া বলিলেন “দেবি! কামকলা-সংক্রাস্ত প্রশ্নের উত্তর করি- 
বার জন্ত আমাকে একমাস সময় দিন্। বাঁদীমাজেই দিনস্থির 
অঙ্গীকার করিয়া! থাকেন। বস্ততঃ বিচার কার্য কখনও এক 
দিবসে সম্পন্ন হয় না। পুর্ব্ব হইতেই বহু দিবস পর্যন্ত বিচারের 
কালসংখ্য। নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব একমান পরে আপনি 
আমার সহিত কামশান্ত্রের বিচার করিবেন। 

উভয়ভারতী শঙ্করের প্রার্থনা অনুমোদন করিলে শঙ্কর 
শিষাগণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । কিয়দ্দুর 
গমন করিয়! দেখিলেন--কোন রাজ মৃগয়া করিতে আপিয়! 
বনমধ্যে এক বৃক্ষের মূলে মৃত্র-অবস্থায় পতিত আছেন অসংখ্য 
সুন্দরী ললন। সেই মৃত নরপতির দেহ বেষ্টন করিয়! সুক্তকণ্ঠে 
রোদন করিতেছেন এবং সম্মুখে অমাতাগণ শোকাকুলচিত্তে , 
বসিয়৷ আছেন । অনন্তর তিনি প্রিয় শিষ্য সনন্দনকে লক্ষ্য করিয়! 
বলিলেন “বৎস ননন্দন ! আমি আমার সর্বকজ্রত। শক্তি পরি- 
পূর্ণ করিবার জন্ত যোগ-প্রভাবে অন্ত দেহে গ্রাষেশ পূর্ধ্বক অপূর্ব 
লাবণ্যবতী প্রমদাগণের হর্ষ, শোক, ক্রোধ তয়, হাব, ভাব- 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়! কামকলান্ন নৈপুণ্যলাভের চেষ্টা করিব। 
তাহা হইলে আমার ইষ্টপিদ্ধি হইবে, নিশ্চয় উত্তয়ভারভীকে 
কামশাস্ত্রের বিচারে পরাজিত করিতে পারিব। 

শঙ্করের কথা শুনিয়! সনন্দন ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,__ 
*প্রভে! ! আপনি সর্বজ্ঞ পুরুষ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, 
তথাপি আমার মানমিক ভক্তি আপনার চরণে কিঞ্চিৎ নিবেদন 
ক্করিবার জন্ত আমাকে প্রণোদ্দিত করিতেছে। গুরো! এই 
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বাচাল শিষাকে কৃপ! করিয়। ক্ষমা করিবেন । আমি এই বিষয়ে 
একটি পুরাতন ইতিবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ করুনঃ__পূর্ববকালে 
মতন্তেন্্র নামক এক মহাত্মা আপনার শরীর রক্ষার জন্য প্রিয়- 
শিষ্য গোরক্ষনাথকে আদেশ করিয়া কোন মৃত রাঁজার শরীরে 
প্রবেশ করেন। এ ধোগিবর রাজনিংহাদনে উপবেশন করিলে 
সেই রাজ্যের অভূতপূর্ব অভুাদয় হয়। মেঘনকল যথাকালে বর্ষণ 
করিতে লাগিল, পৃথিবী শন্তশালিনী হইলেন, প্রজার! অতিস্থথে 
কালাতিপাঁত করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ উহা দেখিয়। চিন্ত! 
করিতে লাগিলেন । নিশ্চয় মৃত রাজার শরীরে কোন স্বরগীন্ব 
পুরুষ প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব যাহাতে ইনি দেহচাত ন! হন, 
তাহার উপায় বিধান কর! কর্তব্য। অনন্তর তাহার! রাজাস্তঃ- 
পুরবাসিনী স্রন্দরী ললনাদিগকে উপদেশ দিলেন, ষেন তাহার! 
" ংগীত ভৃতা ও মনোহর হাঁ ভাব দ্বার! সেই রাঁজশরারে প্রবিষ্ট 
মহাপুরুষকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেন। তাহার! তাহাই করিলেন। 
দেই কমলনয়ন। লাবণ্যবর্তী রাঁজমহিলাদিগের নৃতা গীত, হাব 
তাৰ ও অভিনয়াদি সন্দর্শনে মহাত্ম! মতস্তেন্্র সম্পূর্ণরূপে বআত্ম- 
বিশ্বত হইলেন। তাহার যোগই বা কোথায়? সমাধিই ,ব 
কোথায়? তিনি সামান্ত ইতরজনের ন্ায় বিষয় উপভোগ 
করিতে লাগিলেন । গোরক্ষনাথ গুরুর প্রবৃত্তি জানিতে পারিয়! 
অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন এবং অতি-পাবধানে গুরুর দেহ রক্ষ! 
পূর্বক অস্তঃপুর মহিলাগণের নৃত্যশান্ত্রের শিক্ষকরূপে দেই রাজ- 
ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং গোপনে গুরুর নপ্রিহিত হইয়! 
তত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মৎস্তেত্দ্রের 
চৈতন্তোদয় হুইল। তাহার পর বিবজ্ান্থরাগ নিবৃত্ত হইলে 
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সেই মহাত্মা মন্তেন্ত্র পুনরায় নিজ শরীরে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন”। র 

গুরো! বিষয়ানুরাগ অতি ভীষণ, উহ1 ঘ্বারা অনেক সমস 
ভাপনগণের ব্রতভঙ্গ হয়। আপনি সর্ববিষয়ে কৃতী এবং দক্ষ, 
সমুদন্ন বিবেচনা করিয়! যাহ! কর্তব্য হয় করুন। ভাবিয়। 
দেখুন আমাদের একমার অনুষ্ঠেয় অনুপম ব্রদ্গচর্ধয-ব্রতই ব1 
কোথায়? আর এই গহিত কামশান্ত্রই বা কোথায়? আপনি 
এই নিন্দনীয় কামশান্ত্রে রত হইলে, এই জগৎ অনবস্থা * দোষে 
কলুষিত হইবে। শাস্কে কথিত আছে ;_-মহত লোকের! যেব্ধপ 
কাধ্য করেন, ইত্তর ব্যক্কির। তাহারই অনুষ্ঠান করিক়া থাকে । 
শ্রেষ্ঠ লোকে যাহ। প্রমাণ করেন, ইতর লোক তাহারই অনুগামী 
হয়1। আমি কেবল প্রণয়বশতঃ এরূপ বলিতেছি, নতুব!, 
আপনার কিছুই অবিদিত নাই। আর লুপ্তপ্রায় ষতিধর্শ্ম প্রচ 
রের নিমিন্তই আপনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন শ্ুভরাং আপনার 
সকল বিষয়ই জান। আছে। 

সনন্দনের বাকা শেষ হইলে শঙ্কর বলিলেন--বৎস সনন্দন |. 
তুমি ষাহা বলিলে সমুদয়ই সত্য, তথাপি তুমি সাবধানে আমার 
কয়েকটি কথা শুন। গোপবধূদকল কৃষ্ণের সঙ্গিনী হইয়া 
যেষন তাহার মনোহরণ করিতে পারে নাই, দেইব্রপ;যে ব্যক্তি 
বৈষয়িক পদার্থের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, বিষয়বাসনাসকল 





*. অস্থিরত। অর্থাৎ আশ্রয় শুন্যতা । 
+ যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ত ভ্দেবেতরো জনঃ। 
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকন্তদন্ুবর্ততে ॥ 
(ভগবদ্গীতা) 
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কখনই তাহার মনোহরণ করিতে পারে না। বৎস! মনের 
সঙ্কলই সমস্ত অভিলাষের মূল। শ্রীরুষ্ণের যেমন সম্বল না 
থাকাতে কামের আবির্ভাব হয় নাই, সেইরূপ আমিও কাঁম- 
পদার্থের উপর কোন ক্রমেই অন্ুরক্ত হইব না। বস্ততঃ আমর! 
কল্পনা করিয়া ষে সকল বর্ত দর্শন করি, উহা! ঈশ্বরের সত্ব 
বাতীত আর কিছুই নহে। এই “জগৎ মিথ্যা” বলিয়া! হৃদয়ে 
অন্ুন্ধান করিয়া দেখিলে আর কখনই কম্মে লিগ হইতে হয় 
না। যেমন স্বপ্নে স্বরৃত ছুদ্কতসকল অনুষ্ঠিত হইলে পরে 
জাগ্রত-অবস্থায় এ সকল মিথ্াএইরূপ বোধ হওয়ার উহার 
কোন ফল হয় না, এই জগণ্৪ সেইরূপ জানিবে। পরমার্থবিৎ 
বাক্তি শত অশ্বমেধ যজ্তই করুন, আর সহত্্ ব্রশ্হত্যাই করুন, 
কিছুতেই পুণা ব পাপে লিগু হন না। তব্বজ্ঞানীর সমুদয় কর্তৃত্ব- 
"বোধ একবারে অস্তমিত হইয়া যাঁয়। বৎস! যদি৪ এই 
শরীরে কামশান্্রের অনুশীলন কর্সিলে আমার কোনই দোষ 
হইবার পস্ভ/বন। নাই, ্থাপি শিষ্টাচার ও সাধুসেবিত পদ্ধতি- 
রক্ষার্থ আমি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া কামশান্ত্রের আলোচন! 
করিব। শঙ্কর মনন্দনকে শ্রীরূপ বলিয়া শিষাগণের সহিত অদূর- 
স্থিত এক পর্বতগুহার সমীপে উপনীত হইলেন । উহার সম্মুখ 
দেশে এক প্রকাণ্ড সমতল শিলাথণ্ড এবং অনতিদূরে জল-পৃর্ণ এবং 
নানাবিধ তরুরাঞজি-শোভিত এক বৃহৎ জলাশয় বিদামান। তিনি 
সেই স্থানে দণ্ডায়মান হুইয়। শিষ্যবর্থকে সম্বোধন করিয়! বলি- 
লেন, -“বিনীত শিষ্যপগণ ! দেখ এই জলাশয়তীর কেমন রম- 
পীয় ? আমি অন্ত শরীরে প্রবেশ পুর্ববক কামকলা অনুভব করিয়া 
যত দিন পর্যন্ত ফিরিয়া না আনি, তত দিন পধ্যস্ত তোমর! 


১২০ শঙ্করাচার্য্য-চরিত । 


এই স্থানে থাকিয়! অতি সাবধানে আমার পরিত্যক্ত দেহ 
রক্ষা কর। 


স্পোপিসপপ 


যোগবলে রাজদেহে প্রবেশ । 


শিষ্যের! গুরুর আজ্ঞাপালনে সম্মত হইলে তিনি তাহা- 
দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অপীমযোগবলে আতি- 
বাহিক দেহ * ধারণপূর্বক সেই পুর্বাদৃ্ট অমরক রাজার 
শরীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে নিজ শরীরের অন্ুষ্ঠ 
হইতে আরস্ত করিয়! দশম দ্বার পর্য্যস্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চালন-পূর্ব্বক 
মন্তকের রন্ধপথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত 
রাজদেহে মস্তকের রন্ধূপথ দিয়। চরণাগ্রা-পর্যযন্ত ক্রেষে ক্রমে 
প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি শ্ীরূপ গভীর কার্যে ব্রতী, 
ছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত । এদিকে মৃত রাঁজার 
হদয়দেশ ধীরে ধীরে কম্পিত হইল, ক্রমে নয়ন উন্মীলিত হইল । 
অগ্রে দেহের অবয়ব সকলের মধ্যে মুখী দেখ! গেল। গশ্চাৎ 
লাদিকা-রন্ধে।র মধ্য দিয়! প্রাণবাধু ধীরে ধীরে বছিতে লাগিল। 
তাহার পর চরণ দুইটি নড়িতে লাগিল এবং চক্ষুপ্ধয়ের সক্ষোচ 
ভাব দুর হইলে শবীরে কিঞ্চিৎ বধাধান হইল । বাঞ্জা ভূমি- 
শধ্যা ত্যাগ করিয়া উঠিন্না বসিলেন। রাজাকে পুনজাঁবিত 
দেখিয়! রা'জমহিলারা আনন্দে উন্মত্ত হইপ্পেন এবং অমাত্য- 
গণের আহল।দের সীমা রছিল না। চতুর্দিকে নানাবিধ গীত 
বাদ্য ও নৃত্য হইতে লাগিল। 





* কানেভ্ি, কর্দেন্রিয়। প্র1ণ। মন ও বুন্ধিরপ লিজশরীরকষ আতি- 
খাহিক দেহ বলে। 





যোগবলে রাজদেহে প্রবেশ । ১২১ 


অনন্তর পুরোহছিতগণ শান্তিকর্ম সমাপি করিয়া রাখার 
কল্যাণের নিম্ত্ত বিবিধ প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন | তাহার 
পর একটি সুপজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করাইয়। রাজাকে রাজ- 
ধানীতে আনয়ন করা হইল। যতিবর শঙ্কর রাজপাঁনীতে উপ- 
স্থিত হইয়া বিবিধ পাস্বনা-বাকো আম্মীয় কুটুষ্বদিগকে পরিতুষ্ট 
ঝরিলেন। তিনি রাজপদে অধিরূঢ হুইয়! অমাত্যগণের সহিত্ত 
অতিম্থন্নররূপে রাঁঞজাপালন করিতে লাগিলেন । ত্রাহার পিংহা- 
ননারোহণে রাজেঃ এক অভিনব ভাব উপস্থিত হইল। নিয়ত 
স্বরুষ্টি হইতে লাগিল, ধরা শসাশালিনী হইলেন । তরুল-াগণ অস- 
ময়ে পু্প ও ফলভরে নত হইল | গো, মহিষ প্রস্থৃঠি জন্তগণ প্রচুর 
চগ্ধ দান করিছে লাগিল। প্রজজাদকল আনন্দে আপন আপন 
ধন্মকার্ষোর শনুষ্ঠান করিতে লাগিল। উহ! দেখিয়া মন্সিগণ 
* কধঞ্চেৎ সন্দিহান হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন-_নিশ্চয় 
কোন মহাপুকষ রাঁঞজশবীরে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব তিনি 
যাহাতে রাজদেহ হইতে পুনরায় আপন শরীরে গমন করিতে 
না পারেন, তাহার উপাক্স করা কর্তব্য। এইরূপ পরামর্শ স্থির 
কররয়া তাহার গোগনে ভূত্যগণকে আদেশ করিলেন-_ 
"তোমরা যদ্দি কোন স্থানে মৃত দেহ দেখিতে পাও তাহ! হইলে 
ততক্ষণাৎ উহা! দগ্ধ করিবে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবে না” । 
এদিকে শঙ্কর কিছু দিন শ্বহন্তে রাজ্যশাসন করিদ্বা পরে 
বিশ্বস্ত অমাত্যগণের প্রতি রাজ্য-ভার অপ্রপৃর্ধ্বক বিলাসিনী 
কামিনীগণের সহিত ছুর্লভ সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। 
এবং কামশাস্থরো শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, সৃতি, কীর্তি, মনোভিবা, 
বিমলা, মোদ্দিনী, ঘোরা, মদনোত্পাঁদিনী, মদা, মোহিনী, 


১২২ শঙ্কর।চাধ্য-চরিত । 


দ্রীপন্দী, বশকরী, রঞ্জনী ও মদন! প্রভৃতি কামকল!1-নকল প্রমদা- 
গণের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকে? শুক্লুপক্ষে 
ও কৃষ্ণ পক্ষে কামকলার অবস্থিতির নিয়ম কিঃ ইত্যাদি 
অনুশীলন করিয়া! অল্প দ্রিনের মধ্যে কামশাস্ত্রে* সুপপ্ডিত হইয়! 
উঠিলেন এবং মহধি বাহন্যযায়ন-প্রণীত কামসূত্র ও উহার 
ভাষ্য পর্যালোচনা করিয়া অভিনব অর্থযুক্ত একখানি সুন্বর 
1নবন্ধ 1 রচনা করিলেন। 

শঙ্কর, বিলাসিনী রাজমহিলাগণের সহিত কামশান্ত্রের অনু- 
শীলনে নিরত রহিলেন। এদিকে তীহার শিষ্যগণ তাহার 
আগমনে বিলম্ব দেখিয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তীহার। 
বলিতে লাগিলেন *গুরুদেধ এক মানমাত্র সময় নিরূপণ 
করিয়াছিলেন, তাহা অতীত হইয়াছে, আরও পাঁচ ছর দিবস 
গত হইল, এপর্য্যস্ত তিনি আপন শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন 
না। অতএব এক্ষণে আমর! কোথার যাই, কি করি, কাহার 
নিকট অন্বেষণ করিব? সপাগর1 পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া 
আমর! গুরুদেবকে জানিতে পারিব না, কারণ এখন তিনি 
পর দেহে প্রবেশ করিয়া আছেন। গুরুদেব মামাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়। গিযাছেন তথাপি বোধ হইতেছে যেন তিনি 








্ কামাস্ত্রের নাম শুনিলেই অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। আমা- 
নেরও এতদিন এরূপ সংস্কার ছিল কিন্তু উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া মে সংস্কার 
কথক্চিৎ শিথিল হইয়াছে । বস্তুতঃ পবিব্রচিত্তে কামশাস্ত্রের অলোচন। 
করিলে অনেক দুরূহ বিষয়ে অভিপ্পতা লাভ হয়। এই স্থলে অতি সংক্ষেপে 
ক্।মকলা- অনুশীলনের কথ! বল! হইল, পাছে কোন পাঠক বিরক্ত হন, 
এই আশঙ্কার কামকলার বিস্তৃত বাখ্যা করা হইল না। 

+ এই নিবন্ধের প্রকৃত নাম কি তাহ! জান! যায় না। কেহ কেহ 
ধলেন "অমরুশত ক") কিন্তু উক্ত শ্রস্থ তত প্র।চীন লহে। 


যোগবলে রাজদেহে প্রবেশ । ১২৩ 


আমাদের সপ্গিধানে বাস করিতেছেন । হায় কোথায় গেলে গুরু, 
দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে”? কোন কোন শিষ্য শঙ্করের 
বিরহে একান্ত বিকলচিপ্ত হইয় তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে 
লাগিল “গুরো ! আমরা আপনার বিচ্ছেদে নিতান্ত দুর্বল হইয়! 
পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া শীঘ্র এই সেবকগণের দর্শনপথে উপনীত 
হউন। আপনি আমাদের একমাত্র গতি, অতএব ককণাময় 
করুণা করিয়া এই বিপন্ন শিষাগণের রক্ষা করুন । সতীর্থগণের 
ইরন্ধপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া সনন্দন বলিতে লাগিলেন_- 
“বন্ধুগণ । আমাদের বথেষ্ট মূর্খতা হইয়াছে, এখন আর থেদ 
করিয়া কি হইবে? চল আমরা সকলে অত্যন্ত উৎসাহের 
সহিত গুরুদেবের অন্ুসন্ধান করি। ভূমগুলে অনেক রাজ! 
আছেন, আমাদের গুরুদেব কোন রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়! 
'থাকিবেন। তিনি যে দেশের রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া- 
ছেন, সে দেশ নিশ্চয় স্বর্ণ অপেক্ষাও শান্তিময় হইয়াছেস। 
সনন্দনের কথা শুনিয়! সকলেই খেদ পরিত্যাগ করিলেন 
এবং তাহার উপদেশ অন্ুলারে কেহ গুরুর দেহ রক্ষা! করি- 
কার জন্ত সেই স্থানে রভিলেন, কেহ কেহ গুরুর অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। তাহারা নান। দেশ, নগর, গ্রাম 
অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অমরকরাজার দেশে উপস্থিত হুই- 
লেন এবং সেই স্থানের লোকের মুখে শুনিলেন “রাজা 
অমরক একবার মরিয়! পুনরায় বাচিয়! উঠ্ঠিয়াছেন। ইহাতে 
তাহাদের হৃদয় হইতে শোক বিদুরিত হুইল। শঙ্কর যে, 
অমরক রাজার দেহে বাদ করিতেছেন, ইহ তাহাদের জানিতে 
আর বিলম্ব হইল না। তাহার পর তাহার] চিন্তা করিতে 


১২৪ শস্করাচাধ্য-চরিত। 


লাগিলেন, কি উপায়ে গুরুর সন্িহিভ হইবেন? পরে জানিতে 
পারিলেন, রাজ! সঙ্গীতশান্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর 
করেন। তাহার পর তাহারা অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত 
সংগীত-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া উহাতে পাত্তিত্য-লাভ করি- 
লেন এবং সংগীতজ্ঞরূপে বাজসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
বাজশরারে প্রবিষ্ট শঙ্কর তারা-পরিবেষ্টিত শশধরের স্তায় অসংখ্য 
স্থন্দরী লগন। দ্বার। পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে বিরাজ্দ করিতেছেন। 
রাজা নবাগত কলাবৎ্গণকে সংগীত্ত করিতে আদেশ করিলে 
মেই শিষ্যগণ সুমধুর স্বরে সংসার-মোহনাশক পরমার্থ বিষয়ক 
সংগীত আরভ্ত করিলেন। তাহাদের ফেই সংগীত শুনিয় 
নুপতির কথঞ্চিৎ চৈতন্টোদয় হইল এবং সনন্দন তাহ!র পুর্ব 
কথ স্মরণ করিয়া দিলে তিনি আপন কর্তব্য বুঝিতে পাবিয়! 
ততক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয় বিদায় করিলেন এবং' 
যে নিয়মে রাজ-শরীরে গ্রাবেশ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মেই 
উহা হইতে নির্গত হইয়া পুনব্বার আপন শরীরে প্রবেশ করি- 
লেন। শঙ্কর নিড্রোথিতের ন্যায় উঠি বসিলে বহুদিনের পর 
সুরুদ্েবকে দেখির। শিষ্যগণের আনন্দ বাড়িয়া উঠিল। অনস্তর 
তিনি সনন্দন-প্রভৃতি শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মগুনেরগৃহানি- 
সুখে যাত্রা করিলেন । 
শঙ্কর পুনরার মাহিক্মতী নগরীতে আগমন করিয়া দেখিপেন 
মগ্ডনের আর গে অভিমান নাই,যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থা গিয়াছে 
ংসারাসক্কিও সম্পূর্ণ শিথিল। তিনি শহ্করকে সহস!ং সমাগত 
দেখিয়া নতমস্তকে অভিবাদন করিলেন এবং ষথো চিত অঙ্ছন! 
করিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া] প্যতিবর! গৃহ, 


যোগবলে রাজদেহে প্রবেশ। ১২৫ 


শরীর এবং অন্ত যাহা কিছু আছে, এ সমুদয়ই আপনার” এই 
বণিতে বলিতে তাহার চরণকমলে পতিত হইলেন। অনন্তর সেই 
পণ্ডিতমগ্ুলীর মধ্যে পৃথক্‌ আমনোপবিষ্টা উভয়ভারতী ও শঙ্ষরকে 
গ্রণিপাত পূর্বক শাস্্ার-বিচার না করিয়াই বপিতে লাগিলেন__- 
পঘোগিবর ! আপনি যে আমাদের দুইজনকে পরাজিত করিলেন, 
ইহা আমাদের পক্ষে অনুমাত্রগ লজ্জাজনক নহে । দিবাকরতেজে 
বে চন্ত্র-প্রভৃতি জ্যোতিন্ময় পদার্থের অভিভব হয়, উহাতে চন্দ্রের 
কি অকার্তি হইয়াথাকে ? আপনি সব্বজ্ঞ, পৃথিবীস্থ সমুদয় 
পরিতমগুলী সমবেত হইলেও আপনার সহিত বাদে জয়লাভ 
কারিতে পারেন না। অতএব আমরা যে পরাভূত হইলাম, ইহা 
কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে”। তাহার পর উভয়ভারতী মনে 
*ননে চিন্তা কারলেন, আমার স্বামী এখনই সংশ্কা গ্রহণ করি- 
বেন। স্বামীর সংগ্তাস হইলেই স্ত্রীলোকের বৈধব্য হন্কু! 
আমার স্বামী শ্বচক্ষে আমার বৈধব্য-দশ। নিরীক্ষণ করিবেন 
ইহ। বড়ই বিসদৃশ এবং শোককর। অতএব অগ্রেই আমার 
প্রস্থান কর! কর্তব্য। তাহার পর তিনি শঙ্করকে বলিলেন,_- 
প্যতিবর ! আপনি সমুদয়ই জানেন, অতএব সংপ্রতি অস্থমাতি 
করুন, আমি আমার শ্বীয় আবাসে প্রস্থান করি ।” তখন শঙ্কর 
যোগপ্রভাবে উভয়ভারতীকে সাক্ষাৎ বাগদেবারূপে জানিতে 
পারিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ;_দেবি! আপনি 
বে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং চিতশ্বরূপা, তাহা আমি অবগভ 
হইগাছি, সংপ্রতি আমার একটি প্রার্থনা, আমর! সেই ব্রঙ্গধি 
খধ্শৃঙ্গ-প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল অঠিনব মঠ * নির্মাণ করি- 


১২৬ শঙ্করা চাধ্য-চরিত। 


স্কাছি। আঁপনি ক্ৃপাপুর্বক পণ্ডিতমগুলীকর্তৃক পরিপুজিত 
হইয়া] "শারদ।” নামে প্র সকল মঠে অবস্থান করুন। তাহা 
হইলে মাদৃশ ব্যক্তির অভীষ্ট পূর্ণ হয় । উভয়ভারতীরূপিণা 
সরস্থ তী শঙ্করের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । তিনি প্র সকল মঠে 
অবস্থান করিতে প্রতিভ্রুত হইয়া সহসা অন্তহিত হইলেন । 
সতাস্থ জনগণ সরম্বতীর অন্তর্ধান প্রত্যক্ষ করিয়! বিস্মিত হইল । 

মণ্ডন শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রোন্ত বিধানে সমুদয় যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিয়া সঞ্চিত সমস্ত ধন দান করিলেন। তাহার পর গৃহ্া- 
সত্রোক্ত নিজমান্ুনারে পপ্রাজাপত্য-যাগ” সমাপ্ত করিয়। আত্মার 
উপর তিন প্রকার অগ্নি আখোপণপুব্বক গৃহস্থা শ্রম পরিত্যাগ 
করিয়া সংন্তাস গ্রহণ করিলেন *। মণ্ডন সংস্তাস গ্রহণ করিলে 





প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবধের চারিদিকে চ।রিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও চারিজন 
প্রধান শিষ্যের প্রতি উহ।র রক্ষা ভার অর্পণ করেন। ১ম। দাক্ষণ দিকে 
রামেহ্বরক্ষেত্রে যে মঠ স্থাপন করেন উহার নাম শৃতোরী মত পুবাকালে 
এ স্থানে ত্রঙ্গষি ধব্যশৃঙ্গের আশ্রম ছিল-। উক্ত মঠের কর্তৃত্ধ অন্যতম শিষা 
প্রথীধরাচাধ্যের উপর অপিত হর। ২য়। উত্তরদিকে স্ুপ্রসিদ্ধ বদরিকাশ্রমে ধে 
মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় উহার নম জোতিমঠি। উহার ভার অপর শিষ্য তোটবা- 
চাযোর উপর প্রদত্ত হয। ৩য়। পুর্ধদিকে পুরুষে(ভুম ক্ষেত্রে যে মঠ স্থাপন 
করেন উহার নান গোবদ্ধন মঠ) অন্যতম শিষা পদ্ম-পাদাচাধোর উপর 
হার আধিপত্য সমর্পিত হয়। হর্থ। পশ্চিমদিকে ছারকাক্ষেত্রে যে মঠ 
শ্কাপিত হয় উহার নাস শারদামঠ। অপর শিষা বিশ্বরূপাচার্যের প্রতি 
উহার কর্তৃত্ব অর্পিত হুয়। 


* প্রাজপত্যাং নিরাপোষ্টিং সার্ববেদসদক্ষিণম্‌। 
জন্মন্গ্রীন্‌ সমারে!প্য ব্রাহ্মণ; পত্রজেছ গৃহ ৎ ॥ 
(শ্বতিঃ) 
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শঙ্কর আধ্যাত্মিক, আদ্িভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ 
মংলারিক ছুঃখনাশের উপায়ন্বরূপ ণতত্বমসি” এই বেদবাক্য 
মগ্ডনের কর্ণে দিলেন এবং মণ্ডনকে যথাবিধি উহ্বার প্রকৃত রহস্ত 
বুঝাইয়া দিলেন। আর তিনি মশ্ডনকে বলিতে লাগিপেন__ 
“বিজ্ঞবর ! সংসারের মমতা সমস্ত পরিত্যাগ কর।, প্রাণিগণ 
তগুলি বাহ্িক প্রিয় বস্তর সহিত সন্ধ স্থাপন করিবে, ততগুলি 
শোকশঙ্কু হৃদয়ে প্রোথিত হইবে। লোক দিবানিশি স্থথের 
আশায় নানা কার্যের অনুষ্ঠান করে, বস্ততঃ উহাতে কিছুমাত্র স্থুখ 
হয় না, বরং বহুতর দুঃখ ঘটিয়া থাকে । কারণ পুণ্যকার্্য ব্যতীত 
স্ব ও জীবনে শাস্তি লাভ হয় না। বেদান্তশান্বের অনুশীলনে 
বাহার বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে,তাহার একবার মাত্র শ্রব- 
ণেই আত্ম-সাক্ষাৎকাঁর হয়। যে সকল বাক্তি অতিশয় মূঢ়, তাহার! 
যদ্দ গুরুপাদপদ্মসেবা করে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, তাহা 
»ইলে অতিবিলশ্বে ক্রমে ক্রমে তাহাদের ও আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। 

মণ্ডন শঙ্করের নিকট হইতে এইরূপ পরমাত্ব-তত্তের উপদেশ 
-প্রাপ্ধ হইয় তাহার চরণযুগলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন 
শশুরো! আপনার করুণা কটাক্ষপাতে আমার অজ্ঞানতিমির 
বিদুরিত হইল, আমি ধগ্ত হইলাম। শঙ্কর মণ্ডনের প্রব্দপ 
শুদ্ধপূর্ণ বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সুরেশ্বরাঁচাধ্য নাম প্রদান 
করিলেন এবং তাহাকে ব্রহ্গবিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত আদেশ 
করিলেন । মণ্ডন ও শঙ্করের আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! নম্ম্দ! 
নদীর ক্মপর পার্থ মগধভূমিতে * আপনার প্রচার-ক্ষেত্র নির্ধা- 
রিত করিয়! সেখানে বাস করিবেন স্থির করিলেন । 





রঙ মগধতূমি_-বিহার প্রদেশ! এ প্রদেশই মণ্ডনের জন্মভূমি । 


অষ্টম অধ্যায়। 
শ্রীপর্ববতে গমন ও কাপালিক-বধ। 


শঙ্কর “মণ্ডনপপ্ডিতকে বশীভূত করিয়া! ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে 
গমন করিলেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রগ্রভৃতি প্রদেশে নিজের 
মত ও গ্রন্থ-পকল প্রচার করিয়া এ দেশের লোকের অন্ান্ত 
মতের প্রাতি যে আস্থা ও বিশ্বা ছিল তাহা! সম্পূর্ণরূপে 
বিদুরিত করিলেন । তাহার পর তিনি শিব্যগণ-সহু ভ্রমণ করিতে 
করিতে শ্রীপর্ধতে * উপস্থিত হইলেন। প্র পর্বতের শৃঙ্গদকল 
অতি-উচ্চ, পর্বতের উপরিভাগে পবিভ্রদলিল! একটী নদী 


* ভগবত বন্তিমান মহীশূর রাজোর অন্তর্গত । ইহ তাগ্রিক-মাধকগণের 
একটা প্রধান ক্ষেত্র । অতি পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থদমূছেও প্রীপর্বতের উ্েখ 
দৃঈট হয়। মহাকবি ভবতির সময়েও এই স্থানটী ভীষণ তান্ত্রিক ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠানের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ভবস্ৃতি তাহার মালভীমাধব নামক নাটকে 
লিখিয়াছেন ;__বোদ্ধপরিব্রা্গিকা কামন্দকীর অন্তেবপিনী সৌদামিনী শেষে 
্রপর্ববসতস্থ তাস্ত্রিক-দাধক অঘোরঘণ্টের শিষা। হইয়া অলৌকিক ক্ষমতা 
লাভ করিরাছিলেন। সেই তান্ত্িক গুরু অঘোরঘণ্টই চামুগডার সম্মুখে 
মালতীকে বলিদান করিবার জন্য আনয়ন করেন এবং অবশেষে মাঁলভীর 
প্রণয়ী মাধব কতৃকি স্বয়ং নিহত হন। এখনও এ রাজ্যে অর্ধদ-পর্বতে ও 
বড়োদা। কাটিবার প্রভৃতি প্রদেশে অঘোরী তাস্ত্িক ৃষ্ট হয়। অথোরীর। 
অত্যন্ত অনাচারী। ইহাদের কেশ রক্ষ, মুখে দাড়ী ও গে(প, মন্তকে জট, 
ভার। ইহারা মানুষের মাথার খুলীতে করিয়! মদ্যপান করে! শবদাই 
করিতে দেখিলে ইহার! সেখানে গিয়া মদের সহিত সেই দহামান মৃত মনুষে]র 
সাংদ ভক্ষণ করে এবং এমন কি নিজের মলমূত্র গর্য্যস্ত ভক্ষণ করে। 
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ভরঙ্গমালা দ্বার! উহার নিতম্বদেশ বিধোত করিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে। প্রফু্নকুহ্থমে পমীপস্থ বনরাঁজি সুশোভিত | বিশেষতঃ 
মল্লিকাংপুষ্পের দৌরভ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া প্রাণিগণের 
দয় উৎকুল্ল করিতেছে । নানাবিধ প্রাটীন বৃক্ষলতা-পরিবৃত 
বনমধ্যে নিয়ত শ্বাপদগণ সঞ্চরণশীল। নদীর তীরে উপবন 
মধো একটি পুরাতন শিবমন্রির। উহাতে ধে মহাদেব অবস্থিতি 
করেন, তাহার নাম মল্লিকাঙ্জুন। তাহার বামভাগে ভ্রমরাদেবী 
ই লিঙ্গমূর্তি মহাদেবের পত্বীরূপে বিরাজমান। অনেক সাধক 
ব্যক্তি সংসারবাপনা বিদুরিত করিয়া মোক্ষলাভের নিমিন্ত 
এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। কথিত আছে )-- 
তৃতীয় পাণ্ডৰ অজ্জুন দিপ্বিজয়কালে এই মল্লিকাকাননস্থ মহা- 
দেবের পন্দর্শন করিয়াছিলেন তজ্জন্ত এই মহাদেবের “মলিঞা- 
শুন” নাম হইয়াছে । আম, পণপ, দাড়িত্ব প্রভৃতি নানা প্রকার 
স্থরসাল বৃক্ষ রাজিতে নদী তীর সমাচ্ছন্ন হওয়ায় মধ্যাহ-কালে ৪ 
এখানে স্ুর্যযকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না! স্ৃতরাং 
এই স্থানটী সর্বদাই ভ্ুশীতল। শঙ্কর এ স্ুরম্য নদীভটে [কিয়ং- 
কাল অবস্থান করিয়া শিষ্যগণকে শারীরকসুত্রের উপদেশ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। এই অবপরে বৈষ্ণব, বীরাচারী 
ও শৈবমতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তি আসিয়৷ শঙ্করের ধর্মমতে 
দোষারোপ করিল এবং তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। 
শঙ্কর এ সকল ব্যক্তির প্রতি দৃক্-পাতও করিলেন না। তাহার 
তাহার শিষ্যগণের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম 
মত পরিহারপূর্ব্বক শঙ্করের শিব্যত্ব গ্রহণ করিল। এইরূপে 
উত্তরোত্বর শক্ষরের শিষ্য দংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 
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ওঁ প্রদেশে উগ্রভ্ৈরবনামক একজন কাপালিক * বাম 
করিত। সেভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া দেখিল শঙ্কর এক 
স্থানে বলিয়া শিষ্যদিগকে শারীরক-ভাষ্যের উপদেশ প্রদান 
করিতেছেন। কাপালিক ধীরে ধীরে শঙ্করের নিকট আসিয়! 
বলিতে লাগিল--"সুনিবর ! আপনার সর্বজ্ঞতা ও দয়ালুতা- 
প্রভৃতি শুণের কথা শুনিয়া) আপনার দর্শনের নিমিন্ত চিন্ত 
অত্যান্ত উৎকঠিত হইয়াছিল। তঙ্জন্ত আপনাকে নয়নগোচবর 
করিবার মানসে অগ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এ জগতে 
আপনিই একমাত্র মোহশূষ্ঠ ব্যক্তি, কারণ আপনি দৈতবাদী- 
দিগের সমুদয় বাকা নিরাকরণ করিয়াছেন, আপনার শরীরের 
অহঙ্কার নাই, আর সম্পূর্ণরূপে মানাভিমান পরিত্যাগ করিক়্া- 
ছেন। অতএব আপনি অবিকল নির্মল এক অদ্ধিতীপ্ন পরমা- 
স্মার স্তায় বিরাম করিতেছেন। আপনি কেবল পরোপ-" 
কারে ব্রতী হইয়াই শরীর ধারণ করিতেছেন। আপনার 
কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে সাধুগণের হৃদয়ব্যথা দূর হয়। আপনি 
বদান্য বাক্তিদিগেরও অগ্রগণ্য, কেন না? কোন ব্যক্তি অত্তি- 
ভর্পভ পদার্থের প্রার্থনা করিয়া ও আপনার নিকট হইতে 
বিমুখ হয় না। সংপ্রতি আমি ভৈরবের পূজা করিব, তক্জন্ত 
আপনার নিকট যাচকরূপে উপস্থিত হইয়াছি। আমি কৈলাপ- 
পতি মহাদ্দেবের সহিত একত্র বাপের স্থখ অনুভব করিবার জন্য 
বহুকাল ছু্ধর তপস্তার অনুষ্ঠান করি । তাহাতে মহাদেব প্রসন্ন 
হইয়। আমাকে বলেন--"তুমি যদি কোন রাজার অথবা কোন. 
সর্বজ্ঞ পুরুষের মস্তক দ্বারা আমার গ্রীতিকামনায় অগ্রিতে 


*. নরকপালধারী শৈব তাঁন্ক-বিশেষ। 
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হোম করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ 
হইবেশ। প্রথম পক্ষটি, আমি মনে চিন্তাও করিতে পারি নাই, 
কারণ আমার নায় ব্যক্তির পক্ষে নৃপত্ির মস্তক লাভ করা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব । দ্বিতীয় পক্ষটির জন্ত এতদিন ক্আশা করিয়। 
আছি । আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও এতকাল একজন 
সর্ধন্ত পুরুষের দর্শন পাই নাই। সংপ্রতি নিতান্ত সৌভাগ্য- 
ক্রমেই আপনি আমার দর্শনপথে উপনীত ভইয়াছেল। মুনি- 
বর! আপনি অন্থকম্পা করিয়া! আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। 
মহধি দরধীচি যে প্রকাঁর জগতের উপকারার্থে ক্ষণিক দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া কীন্তি-দেহ ল"্ভ করিয়াছিলেন, দেইর্বপ 
আপনিও স্বীয় মস্তক প্রদান পূর্বক আমার পরম উপকার 
সাধন করিয়! পুণা গরবাহে পৃথিবী পরিপূত করুন। জ্ঞানিবর ! 
দিও আমি দেহীদিগের অদেয় বস্ত প্রার্থনা! করিয়াছি সতা, 
তথাপি আপনি ইচ্ছা? করিলে ইহা অবশ্যই প্রদান করিতে 
পারেন। যে হেতু আপনি সকল বস্তর উপর বাতরাগ। 
এই কথা বলিয়া! সেই কাপালিক শঙ্করের চরণতলে পতিত 
হইল । 

শঙ্কর তাহার কথ। শুনিয়া বলিতে লাগিলেন-_-ওহে দাধক ! 
মি যাহা বলিতেছ, ইহাতে আমি কিছু মাত্র অন্ুয়াপর- 
বশ হই নাই। যদিও আমি জানি ষে আমার মস্তক ছার! 
তোমার কোনই উপকার সংসাধিত হইবে না, তথাপি কেবল 
তোমার প্রার্থনা পুর্ণ করিবার জন্য আঁমি প্রীতিপুর্ব্বক 
তোমাকে মস্তক প্রদান করিব। কারণ এই দেহ নশ্বর 
অতএব ইহ! পাইলে যদি তুমি সন্তষ্ট হও, তবে কেন প্রদান 
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করিব না? অতি যত্বে রক্ষা করিলেও কৃতান্ত কর্তৃক আকৃষ্ট 
হইয়া যে কোণ সময়ে মৃত্যুর বশীভূত'হইতেই হইবে। অতএব 
এইন্দপ ক্ষণভঙ্কুর দেহ দ্বারা যদি কাহারও গ্রয়োজন সিদ্ধ 
হয়, তবে মরণপন্মী মন্থয্যের পক্ষে উহাই পরম পুরুষার্থ। 
অতএব দাধকব্র! আমি কোন নিজনে সমাধি-মগ্র-অবস্থায় 
অবস্থান কারব, তখন তুনি আমার মস্তক গ্রহণ করিও। 
আমি গ্রকাশো তোমাকে মস্তক দান করিতে পারিব না। 
কারণ আমার শরণাপন্ন শিষাগণ যদি এ বিষয় জানিতে পারে 
ভাহা হইলে তামার কার্ধ্যে বিদ্ন উৎপাদন করিবে । তাহারা 
কান একারেই আমাকে মস্তক দান করিতে দিবে না। 
কাপালিক শঙ্করের কথা শুনিয়া গোপনে মস্তক গ্রহন করিতে 
মন্মত হইল এবং মে স্থলে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্কর তাহাকে মস্তক 
প্রদান করিবেন সেই নির্দষ্ট স্থান দেখিয়া সন্তষ্চিন্ডে গু 
গমন করিল। এদিকে শঙ্করও কোন নিজ্ঞন স্থানে সমাধিস্থ 
হইয়া রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সেই ছুষ্ট কাপালিক মস্তকে 
ব্রিপুগুক অঙ্কিত করিয়া কঙ্গালমালায় গাত্র শোতিত করতঃ 
শুণধারণ পুর্বীক মদঘুণিতনেত্রে শঙ্করের নিকট আগমন 
করিল। তখন শিষ্যবর্ণ স্নানাদ্ি কার্যের জন্য অতন্ত দূরব্তী 
হইগ্াছে। শঙ্কর কাঁপালিককে আগৰ দেখির়! নির্বিকল্প- 
সমাধি * প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে শঙ্করকে নাপাগ্রদৃষ্টি ও 


* সমাধি ছুই প্রকার, নিবিবকল ও সবিকল। ফে.অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান 
ও লজ্তের এই ভ্রিবিধ বস্তুর পার্থকা বোধ থাকে না। অদ্বিতীয় ব্রক্ষপদার্থে 
চিত্ববৃত্তি একীভূত অবস্থায় অবস্থান করে, সেই অবস্থার নাম নির্বিধিকল্প 
সমাধি । 


গোঁকর্থতীর্থে অবস্থিতি । ১৩৩ 


সুদ্রিতনন দেখিয়া! কাপালিকের শঙ্ষা দূর হইল। সে খগ্গ 
উদ্াত করিয়া শঙ্চরের শনকউবন্তী হইল। সনন্দন শঙ্করের 
অভাগ্ত অনুরক্ত শিষা, তিনি প্রায়ই গুরুকে ত্যাগ করিয়। দূরে 
খাকিতেন না। নৈবকুমে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা তিনি & 
স্থলে আগমন পুর্্বক আততায়ী কাপাগিককে দেখিয়া বিস্ময়ে 
৭ ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং অভিক্ষি প্রতার সহিত সেক 
ছুষ্ট কাপালিকের হস্ত হইতে বলপৃর্ধ্বক থড়ণ গ্রহণ করিয়া তাহা- 
বই শিরশ্ছেদন করিলেন। এদিকে শঙ্করের স্মাধিভঙ্গ হইল; 
'তনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যেমন প্রহ্নাদকে রক্ষা! 
করিবার জন্য নৃসিংহমুস্তি ভগবান্‌ আবিভূত হইয়াছিলেন, দেই 
রূপ উগ্রসু্ধি সনন্দন তাহার নিকটে দণ্ডায়মান। অনপ্তর সন- 
নান শাস্তমুত্তি অবলগ্বন করিয়া গুরুর পর্দে পতিত হইপেন। 
শঙ্কর সনন্দনের খঁ রূপ কাধো কিছুনাত্র মপ্তোষ প্রকাশ 
করিলেন না। জীব-হিংনা যে নিতান্ত অবিধের তন্বিষয়ে 
দনন্গনকে উপদেশ দিদ্না বলিলেন “নি বেন এরূপ কাথা 
সা কথন না করেন” । 


গোকর্ণতীর্থে অবস্থিতি ॥ 


শঙ্কর শিষাগপ সহ শ্রীপর্ধত পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ কপ্রিতে 
নিতে গোকর্ণতীর্থে * উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষেত্র অতি" 





* গোকর্ণতীর্থ সহা পর্বতের সম্িহিত নে অবস্থিত । দক্ষিপা- 
পধ এই তীর্বক্ষেত্র অতি প্রদিদ্ধ। অদ্যাপি অসংখা তীথযাত্রী গে!কাচণ- 
ররের সন্দর্শন করিবার জন্য গিয়। খাকে। 

১২ 


১৩৪ শঙ্করাচাধ্য-চরিত | 


পরিত্র । 'জনতিদ্রম্থ মহাসযুদ্ু চঞ্চল তরঙ্মালা দ্বারা ইহার 
পাশ্থদেশ বিধৌত করিকা প্রতিনিয়ত গ্রাবাহিত হইতেছে। 
শক্ার প্রথমে সাগর সলিলে অবগাহন করিয়া গোকর্ণনাথের 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের 
সন্দশূন করিয়া তিনরাত্রি সেই পুণাক্ষেত্রে অবস্থিতি করিলেন । 
হাতার পর তিনি উহার নিকটস্থ হরিশঙ্করক্ষেত্রে গমন করি- 
লন স্থলে মনোজ্ঞ ইবিহরমু্ত বিরাজমান। তিনি এ 
ব্শলমুন্তি অবলোকন পুক্ধক সেই স্থান হইতে প্রনরান্প দৌন- 
অন্বিকার মন্দিরে উপনীত হইলেন । উরস্থানটী অতি নিজ্জন 
ও রমণীয়! উহার চতুদ্দিকে, তাল, তমাল, সাল তিস্তাল, আজ, 
সঙ্জ প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজ্িত। সেখানে গিয়া! দেখিলেন পুত্র- 
শত্তপ্রাণ এক দম্পতী মুতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া মুক্তকণ্চে রোদন 
কণ্রিত্েছে । উহা দেখিয়া শঙ্করের মনে অতান্ত করুণার 
উদ্রেক হইল। তিনি শোকান্রচিত্তে অশ্রপাত করিতে লাগি" 
বেন। এমন সময়ে দৈববাসী হইল “যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে 
পারিবে না, হাহা শোক প্রক!শ করা তেবল ছুঃখের নিমিত্ত" "| 
শঙ্কর উভা শুনিয়া বলিলেন “ইহ! সত্য, অমারন্ঠায় ক্ষুদ্র বাতির 
শোক প্রকাশ করা শোভা পায় না। অতএব যাহার কৃপায় 
ত্রিজগৎ নিয়মিত, ভাহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত । ই 
বলিয়া তিনি অতি ভক্তিভরে পরব্রন্ধের স্তব করিতে মার 
কবিলেন। তাহার প্রার্থনা পুর্ণ হইল । অচিরে সেই মৃত শিশু 
সুপ্তোখিতের স্তাক চৈতন্য লাভ করিল । শঙ্করের এরূপ অদ্ভুত 
চক্িত্র অবলোকন কশিয়া তত্রত্য জনদাধারণ অতান্ত বিশ্দয় 
প্রাপ্ত হইল । 


হস্তামলকের শিষাত্বে গ্রহণ । ১৩৫ 


ভাহার পর তিনি মৌনধারিতী অস্থিকার প্রদক্ষিণকরিয়া 
কুতাপ্রলিপুটে বলিতে লাগিলেন--“দেবি! ইতর বাক্তির আপ- 
নার বাহা পুজা করিয়! থাকে । মধ্যম ব্যক্তিরা আপনাকে হৃদয়ে 
ব্যান করেন। কিন্তু তত্বন্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই আপনার আরা- 
ধনা করেন না, কারণ তাহারা নিজের সছিত আপনার এক্য 
জ্ঞান করিয়! থাকেন । যাহার! গুরূপদেশের পাহাধ্যে আপনাকে 
জানিতে পারে, তাহাদের আমিই সেই চিৎস্বরূপা “ত্ন্মময়ী” 
'থবা আমিই সেই সচ্ছিদানন্দ “তরঙ্গ” ইত্যাকার বোধ হয়। 
এইরূপ বিবিধ প্রকার বাক্যে স্ততি করিয়া শঙ্কর ভিক্ষালক 
অন্নে পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বহু সংখাক সাধকের 
পুজা গ্রহণ করিয়া শাস্তচিত্তে কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি 
করিলেন । 


হস্তাষলকের শিষ্যত্বে শ্রহণ । 

কিছুকাল পরে শঞ্চর ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যগণস্ 
শ্রীবলী নামক একটা ব্রাহ্মণপল্লীতে উপস্থিত হন। ্রস্থানে 
গায় ছুই সহস্র ব্রাহ্মণের বান। তত্রত্য অধিবাদীদের সকলে 
বাগযজ্ঞে অনুরক্তু। ত্র মকল অগ্রহোত্রপরারণ ব্রাহ্মণের! প্রতাঃ 
হোমাগ্িতে যে দ্বৃতাছতি প্রৰান করেন, উহার দিগন্তব্যাপী 
পবিত্রগন্ধে আগন্ভকগণের মন প্রাণ প্রফুল্ল হয়। তীহারা 
যেমন জিতেন্্রিয়, তেমনই ক্ষম।শীল। এ সকল প্রাঙ্গণ খৈধকাধ্য 
ব্যতীত ভ্রমেও কথন নিষিক্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করেন ন|। অপ- 
মৃত্যু সেই সকল সদাচ!র গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও কাহারও 


১৩৬ শঙ্করাচার্্য-চরিত। 


গ্রহে প্রবেশ করিতে পারে নাই । শেষে মনোছুঃখে সেই দেশ 
ত্যাগ করিয়! প্রস্থান করিয়াছে । 'উক্ত পল্লীতে একটী শিব- 
মন্দির আছে। উহাতে স্বয়ং ভগবান্‌ পিনাকপাণি মহাদেব 
নিত্যবিবাজমান। শঙ্কর সেই দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিম 
অবস্থান করিতে লগিলেন। প্র গ্রামে প্রভাকর নামক « 
একজন পণ্ডিত বাদ করিতেন। তিনি এক জন গ্রবৃত্তি- 
পথের পথিক। যাগাদি কার্যের পোষক ষে সকল শান্তর 
আছে, তাহ! উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সর্ব! উহার 
অনুশীলন করেন। ত্র প্রদেশে তাহার স্তায় বুদ্ধিমান ও 
সতকম্খশাল লোক অতি অন্পই ছিল। প্র ত্রাঙ্গণের অনেক 
ডগ্ধবতী ধেন্ু ও ভূমিথণ্ড ছিল, বন্ধু বান্ধবের৪ অভাব ছিল 
ন। কিন্তু তথাপি তিনি সর্বদা অসুখী থাকিতেন, কারণ 
তাহার একটা মাত্র পুত্র, নে সর্বক্ষণ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত ।' 
দে কিছুই বলিত না, কিছুই শুনিত ন!, শিরন্তর ধ্যামমগ্র 
অবস্থায় অবস্থান করিত । প্রিয়দর্শন পুত্রের এ অবস্থা দেখিয়া 
পিতার মনে নানাবিধ চিন্তার উদ্রেক হইত। ঠিনি সর্বদা 
পপ্িতগণকে জিজ্ঞানা করিতেন কোন গ্রহাবেশ ঁ বশতঃই 
পুত্রের এই অবস্থা হইল না, ইহার অন্ত কোন কারণ আছে? » 
কিন্তু পণ্ডিতেরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেন ন1। তাহ!র 
পর তিনি শুনিতে পাইলেন গ্রামস্থ মন্দিরে কোন পুজ্যপার 
ব্যক্তি ভাগমন করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে অনেক শিষ্য 





*. ভর্ট-প্রভ।কর ও এ প্রত্তাকর এক ব্যক্তি সহেল £ 
1 "শ্রহাবেশ” অর্থাত গেচায গিয়া । 


হুস্তামলকের শিষ্যত্থে গ্রহণ । ১৬৭ 


৯ 


প্রশিধ্য ও বহু পুস্তক আছে। তিনি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া সেই 
মহাত্মার নিকট যাইতে "্বাদন। করিলেন। কিন্তু রাজা, দেবত। 
ও গুরুর নিকট রিজ্হস্তে যাইতে নাই ।* সুতরাং কিঞ্চিৎ উপহার 
মহ পুত্রকে লইয়৷ তিনি শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
এবং সেই জড়ভাবাপন্ন পুত্রকে শঙ্করের পদকমলে নমস্কার করা- 
ইলেন। পুত্র শঙ্করের পদতলে পতিত হইয়া আর উঠিতে 
চাহিল না। সে নিজের জড়ভাব অধিক প্রদর্শন করিত 
লাগিল। শঙ্কর হন্তদ্বার স্পর্শ করিয়া সেই পুত্রকে ভূত 
হইতে উঠাইলেন । পুত্র উঠিলে পিত। জিজ্ঞাসা করিলেন 2 
" প্রভো বলুন, আমার পুত্রের জ্ড়তার কারণ কি? ত্রস্নোদ€ 
বৎসর বন্ধস হইয়াছে, এ পধান্ত ইহার কোন বোধাবোধ হয় 
নাই! বেদ অধ্যয়ন করে নাই । কোন বর্ণ লিখিতে শিখে নাই । 
আমি বহু কষ্টে ইহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছি । 
বালকেরা খেলা করিবার জন্ত কত ডাকে, পুত্র কখনও 
তাহাদের নিকট যায় না। ধূর্ত বালকের! ইহাকে মূখ দেখিয়া 
কত প্রহার করে, তথাপি আমার পুত্র কুক হয় না। কথন৭ 
ভোজন করে, কখনও করে নাই বিচির কপ, 
কাহারও মহিত আলাপ করে না। 

এই ঘকল কথা বলিয়া প্রভাকর বিরত হইলে শঙ্কর ১ 
বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন ;--ওহে বালক! তুমি কে, কেন 
এরূপ অবস্থায় আছ, বল? তখন সেই বালক দ্বঃদশটা শে ও 
ঘারা স্বয়ং যে আত্মস্বরূপ উহ্থা প্রকাশ করিল, বাশ 
বলিল “যাহা জ্ঞানেক্ট্রিয় মন ও কশ্সেক্রিয় চক্ছুকণাদিব প্র 


] 


* রিস্তাহপ্ৃস্ত নোপেম্ৎ রাজানং দৈবত্ং গুবাম্‌ ইি। 


১৩৮ শহ্বহচার্ব) চরিত । 


তর কারণ, বাহ! আকাশের ভ্তায় সম্পূর্ণ নিলিপ্ি, ঘষে বস্ত 
দিবাকরের স্তন নিখিল পদার্থের প্রকাশক, 'সমি সেই জ্ঞান- 
শন্ধপ আত্মা। প্রভাকরের পুত্র যে দ্বাদশটা ক্লোক * পাঠ 
করিল উহার মাহাযধ্যে করতলস্থ আমলকীফলের না 
প্রমাজ-ম্বক্ধপ অবগত হওয়। যায়, এই জন্য উক্ত শ্রোক-প্রণেত! 
“দই দিন হইতে “হস্তামলক৮ নামে গ্রপিদ্ধ হইলেন । বিন 
ডরপদেশে এই ত্াঙ্গণকুমারের স্বতঃমিদধ আজজ্ঞান জন্মিয়াছে 
এইরূপ পর্যালোচনা করির! শঙ্কর নিতান্ত বিশ্মিত হইলেন্‌? 
দনগ্তর তান চদহই বিগ্রকুমারের মপ্তকে হস্তার্পণ করিয়। 
আশীর্বাদ ফাগিণেন এবং তাহার দিতাকে বাঁপলেন পঞ্ডিত- 
বব এ পুত্র তে।যার মহিত একত্র বাসের যোগ ননু। এই জড় 
পুর্ের দ্বার। তেয়ার কি অয়োগজন স্ধ হইতে? পুর্ধ গন্ছের 
অভ্যানবশতহ তোমার পুত্র দমুধয় [ব্যয় উতদ্তমরূপ অবগত হই- 
এাছে। নতুবা যে মুখে কখনও অন্ধর পথান্থ উচ্চাপ্জিত হয় 
নাভি, সেই মুখ হইতে কি প্রকারে এমন সুন্দর অন্থভব-পুণ সার, 
ন্ভ শ্লেক নির্গত হহন ? তোমার পুত্রের গৃহ কি, গ্ুহোচিত 
প্রাথে আসক্ত নাই এবং নিজের দেহে ও আমান নাই। 
অতএব যে ব্যান্ত সম্পূর্ণ সংপারপনাসনা বিরহিত, তাহাকে বল; 
পূর্বক গৃহে বাখিয়া কি হইবে? ইহাকে আনার হত্তে অর্পন 
কর এই বলিনা শঙ্কর সেই ব্রণের পুত্রকে লইয়া প্রস্থান 
করিলেন । গ্রভাকর অত্যন্তজ্ঞাণী ও বহ্শান্ত্রে পারদর্শী । 
-৬ঁশি পুজের অবস্থা! বিবেচনা করিয়া কেনই আপত্তি করিলেন 


* হস্তামলক পরনীত শ্লেকগুলি অভীব উপাদেয় কিন্ত বাহুল্য একই 
হলে এ ক্লোকগণির সম্পুণ সন্্ব প্রকশি করিতে পারিলাম না। 


শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন। ১৩৯ 


না, কেবল স্নেহ-বশতঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত অনগমন করিয়া গৃহে 
ফিরিয়। গেলেন। এদিকে শঙ্ষরের মাহায্ম্য অবগত হইয়! 
শকলেই তীহার স্তব করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি সনন্দন- 
ওভৃতি শিষ্যগণের সহিত শৃঙ্গগিরিতে গমন করিলেন। 





শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন । 

যে স্থান মহধ খব্যশুঙ্গের তপগ্ত। দ্বারা পরিপুত হইয়াছিল, 
শহর শিব্াগণ সহ তুঙ্ঘভন্র। নদ।4 পাধহ তীরন্থ দেই শুঙ্গ- 
(মারতে * উপস্থিত হহনেন। সুানিত গরন রমণায়। শঙ্কর 
এস্থলে কিরংকাল অবস্থান কানন মোকাধী শিষাদিগকে 
তপ্দপ্তভাব্য অধ্যাপন কারতে প্রবুগ্ত হইলেন । এখানেও 
শত? অনগেনছ শিবা-দংশ্রহ হই 1 বহুব্যাক্তি আসিয়া তাহার 
[শকট দাক্ষ; গ্রহণ করিতে লাগিণ। আহ স্থনে অবস্থিভি 
কালে শগ্কঞ শবাঁদগের পাতি আব গত ঈিখরের একা খিষন়ে 
অনেক [দন ব্যাপিয়া উপদেশ গ্রদান করিলেন: তাহার পর 
তাহার একটি দেখাল নিশ্মাণের হচ্ছা হইগ। তিনি এ 
হম) ক্ষেত্রে অমরাণতা খ্দৃশ একট মনোহর দেবানকেতন 
অস্থত কাঁকলেন। উহাই এখন "শৃঙ্গগারি” মঠ নামে গ্রাসিদ্ধি 
লা করিয়াছে । এ মঠে তিনি যেস্থলে বাগদেবার মুক্তি 


* শৃজগাশরি মত এখন শৃঙ্জেরি মঠ নান প্রাণন্থ। হহ। প্রাচীন কুপ্তল- 
সাঞ্জোর অন্তর্গত তু্ঈভদ্রানদীর তীরে অবাৃত। তুদভদ্র।ন্দী সহাপর্বত 
নাজ। হইতে বাঁহগত হইন্ধা কৃষঞানরীর গহিঠ মিলিত হইযাছে। বিজয়নগর 
হইতে এই সান অধিক দুরদক্তা নহে। 


১৪০ শঙ্করাচাধ্য-চরিত। 


প্রতিষ্ঠা করেন, উহ। “ভারতীপীঠ” নামে প্রসিদ্ধ । উক্ত দেবীর 
নাম শারদা। অদ্যাপি নানাদেশীক 'ভীর্ঘবাত্রী এখানে আসিম। 
অভীষ্ট জ্ঞান লাভের নিমিত্ত শারদার অর্চনা করিয়া! থাকেন। 

কিছু দিন গত হইলে একজন তত্জিজ্ঞান্থ আসিয়। শহরের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে 
কি নাম ছিল তাহ জান যায় না কিন্ত শেষে ইনি তোটক!- 
৮)ধ্য নামে খ্যাতিলাভ, করেন। তোটকাচাধ্য যেমন শাপ্ত 
শভাব, তেমনই মৃছৃভাষী ছিলেন। জীবের প্রতি তাহার 
কক্ধণার অন্ত ছিল না। মমন্ত শিষ্যগণের মধ্যে তিনি শঙ্করের 
অধিক দেবা করিতেন। তোটকাচাধ্য প্রত্যুবে গুরুর ভা 
শান্ট্রোস্ত দস্তকান্, হস্তমুখ-প্রক্ষালনের জল সংগ্রহ করিয়। 
ঝাাখয়। দিতেন। গুরুর নানের.পুর্বে স্নান করিয়া পবিত্র বন্ত 
দ্বারা উচ্চ কোমল আসন প্রস্তুত করিয়। দিতেন। প্রতিদিন 
মানের সময় গুরুর গাত্রমাজ্ঞনী (গামছা) ও পরিধেয় বস৭ 
বহন করিয়া বাইতেন। নান সমাপ্ত হইপে পারত্যন্ত বন 
বোত কারা আনেন । সব্বদা গুরুর নিকটে নতমন্তকে 
উপবেশন করিতেন । গুক যখন থে আজ্ঞা কারতেন, বিনা 
বাক্যব্যয়ে তৎক্ণাৎ্ তাহা প্রতিপালন করিতেন । কথন 
[তিনি গুরুর নিকটে হাই তুলিতেন না। কিংবা তাই! 
সমীপে পদ প্রসাধিত করিয়। বসিতেন না। আর তিনি কখন? 
গুরুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া কোথায়ও গমন করিতেন না। গুরু 
বদিলে বসিতেন, দীড়াহলে দীড়াইতেন এবং সর্বদা ছায়ার 
স্তায় গুরুর সন্নিহিত থাকিতেন। গুরুর অন্ুপস্থিতিকালে ও 
তিনি তাহারই হিতকর ক্র্ষে নিক্ত যুথাকিতেন।। ব্থন 


শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন । ১৪১ 


শঙ্কর শৃঙ্গগিবিতে অবস্থান করেন তখন তাহার নিকট অসংখা 
শিষ্য বেদাস্তভাষ্য অধ্যয়ম করিত। 
একদ। তোটকাচাধ্য গুরুর পরিধেয় বদন ধোৌঁত করিবার 
জন্য নদীতে গমন করিয়াছেন | এমন সময় শিষাবর্গ শান্তি পাঠ 
করিতে উদ্যত হইল। তখন শঙ্কর বলিলেন "তোমরা একটু 
স্থির হও এখনই গিরি * ফিরিয়া আসিবে, তাহারপর অধ্যয়ল 
আরম্ভ করিও”। গুরুদেবের এ বাক্য শ্রবণ করিয়! শা 
অনধিকারী কতকগুলি শিষ্য চঞ্চল হইয়! উঠ্ভিল। তাহা দেখিয। 
নন্দন গর্ব সহকারে তোটকাচার্যের প্রতি কিঞিৎ উপেক্ষা 
গদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন “আপনারা কেন তাহার জন্য গ্রতীক্ষ! 
করতেছেন? আরম্ভ করুন”। শঙ্কর শিষ্যগণের ব্যবহারে 
বাখিত হইলেন এবং ভাবিলেন ইহারা আপন আপন পাণ্তিত্ত্য- 
* গৌরবে তোটিকা চার্ধ্যকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে। যাহা হউক 
হইাদের অহঙ্কার যাহাতে বিদুরিত হয় এবং ইহার! যাহাতে 
নিজের অবস্থা বুঝিতে পাবে তাহা করিতেছি । 
তাহার পর তিনি অন্গুরত্ত শিষ্য তোটকাচার্ধের উপর 
নিরতিশক্স করুণা প্রযুক্ত মনে মনে তাহার প্রতি,চতুদ্দশ বিদ্যা 
আদেশ করিলেন। তিনি অভিলাষ করিলেন তোটকাণীণর্ধ্য 
চতুদ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হউক । গুরুর ইচ্ছা-মান্রে তোটকা- 
চা সর্বশান্ের মন্খরজ্ঞ হইলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় বেদান্তু-. 
বিদার সারমন্্ব প্রকাশক তোটকচ্ছন্দে গ্রথিত কতকগুদ্ল 
শ্লোক রচনা করিয়া] লইয়া শঙ্করের চরণে উৎ্পর্গ করিলেন! 
এর সকল কবিত1 অমুতরস অপেক্ষা ও মধুর এবং উহ্বাতে নীতির 
ক্স শন্ষর তোটকাচ(৫কে গিরি বলিয়। নশ্বোধন করিতেন পি 





১৪২ শঙ্করাচাধ্য-চত্রিত | 


ভাগ প্রচুর পরিমাণে বিগ্বমীন | আর শ্রী সকল শ্লোকের মনো, 
ভয় পদাবলী উচ্চারণ করিতে করিতে দ্য আনন্দে উদ্বেলিত 
হইয়া উঠে। সনন্দন-প্রভৃতি শিশ্যগণ প্র সকল খ্বোক পাঠ 
করিয়া বিস্মিত হইলেন গ্রং আপন আঁপন অহঙ্কার পরিহার 
পূর্বক অতাস্ত বিনয় অবলম্ষন করিলেন। শঙ্করও অতিশয় 
পরিতুষ্ট হুইয়া ত তোটকচ্ছন্দের কবিতারচয়িতাঁকে তোটকা- 
ভাষ্য আখা! প্রদান করিলেন। তিনি গুরদেবের নিকট 
হইতে তোটকাচার্ধ্য আখা! লাভ করিয়া ধন্ত ও কৃতার্থ হইলেন 
এবং তীহার.নাম দিগ্দিগন্তে প্রচারিত হইল । 

হন্তামলক, পদ্মাপাঁদ * স্থরেশ্বর + ও তোট কাঁচাঁধ্য এই চারি 
জন শঙ্করের প্রধান শিষ্য । ইহার! সর্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হই- 
মাছিলেন। ই'হাদের আত্মসংযম, ব্রদ্ধনিষ্ঠা ও অসামান্য বিদ্া- 
বস্তা দেখিয়া জগতের লোক বিস্মিত হইয়াছিল। কেহ এই চারি" 
জনকে ব্রহ্মার চারিটি মুখ বলিয়া! বর্ণনা করিত। কেহ বলিত 
ইহার] খক্‌, যজুঃ, নাম ও অথর্ব্ব এই চাবিটি বেদ, মূর্তি পরিগ্রহ 
করিয়া আবিভূর্তি হইয়াছেন । কেহ ধা ইহার্দিগকে ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বলিয়] বর্ণন করিত। অন্যের! 
এই ষতিচতুষ্ট়কে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাধুজ্য এই 
চতুধিধ যুক্তিস্বরূপ জ্ঞান করিত । সে যাঁছা! হউক যৌবনারস্তে 
সংসারত্যাগী মহাবিবেকলম্পন্ন ধর জ্ঞানিগণ যে শঙ্করের মত প্রচা- 
বরের পথে উজ্জল আলোকন্বরূপ হইয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে সনোহ 





*. সনন্দনের নামান্তর পদ্দাপাদ। 
+ মগ্ুনমিশ্রের নামান্তর হথরেশ্বরাচর্যা ও বিশখ্বরপ। হস্তামলক ও 
চোট কাচাধ্যের পূর্বন'ম জানা যায় ন!। 


শিষ্যগণ কর্তৃক গ্রন্থ প্রচার । ১৪৩ 


নাই শঙ্কর এই সকল প্রতিভাসম্পনন শিষ্যের সাহাধ্য ন! পাইলে 
-খাঁজধধর্খের উচ্ছেদ সাধন চুরর্কক ভারতবর্ষের লোকের জদয়ে 
স্টৰ্তবাদের বীজ রোপণ করিতে সমর্থ হইতেন ন!। 





শিষ্যগণ কতৃক গ্রন্থ প্রচার । 


আনস্তর কোন সময়ে সুরেশ্বরাচার্যয শারীরক ভাষ্ের বুশ 
হন! করিবার মনিমে গুরুদেবকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত পুব্বক 
বলিলেন চাপ্রভো [ আমার যাহা! করিতে হইবে, আপনি 
নিঃন্দেহে তাহা আদেশ করুন। কারণ যে ব্যক্তি ভক্কিপুণ 
ঈদয়ে গুরু আদেশ পালন করে তাহার জীবনই ধন্য” । 
এরর প্রধান শিষের প্ররূপ বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়! 
*আহলাদিত-চিত্তে বলিলেন গজ্ঞানিবর সুরেম্বর তুমি আমার 
ভাম্যের একখানি বান্তিক রচনা কর। তুমি ত্রন্ধপ নিবন্ধ রটন। 
করিলে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব ।” স্ুরেশ্বর বলিলেন 
'গুরো ! আপনার তর্কপুর্ণ এবং গন্ীরর্থঘুক্ত ভাষ্য মমালো6ন। 
কারবার সামর্থ্য যদিও আমার নাই--তথাপি যদি আপনার 
কপাকটাক্ষ হয় তাহা হইলে আমি বথাসাধ্য একটি নিবন্ধ 
প্রস্তত করিতে বত্তবান্‌ হইতে পারি” । শঙ্কর বলিলেন আচ্ছ? 
তাহাই করিও! তাহার পর গুরুদেবের এরূপ অন্ুঙ্ঞ 
মন্ত্রকে ধারণ করিয়। প্রস্থান করিলে পদ্মপার্দের পক্ষপাত 
জদীয় সহাধ্ায়ী চিৎ্ন্ধ-প্রভৃতি শিষ্যগণ শঙ্করকে নিজ্জনে 
বলিতে লাগিল “গুরো ! আপনি জগতের হিতকামনায় ঘষে 
কার্ধা করিতেছেন, উহা! যথার্থ ছিতকর নহে। আপনি মুতে 


১৪৪ শহকরাচাধ্য-চরিত | 


শ্বরকে নিবন্ধ রচনা করিতে আদেশ করিলেন বটে কিন্তু 
ই্ছা দ্বারা আপনার অমঙ্গল ঘটিবে। দেখুন মগুন স্বদ্বং বিদ্বান, 
এতকাল যাগযজ্ঞাদি কার্মো একান্ত আসক্ত ছিলেন এবং তিনি 
নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছিলেন । 
কাহার মতে কর্দুই নর্গ নরকার্দি ফলদান করিয়া থকে, 
কম্ম বাতীত অপর কোন ঈখর নাই । অতএব আঙ্গন্ম কর্ম 
নিরত মেই মণ্ডন যদি আপনার আজ্ঞা! অবলম্বন করিয়া মাপনার 
ভাষ্োর নিবন্ধ গ্রস্তত করেন, তাহা হইলে উহা কর্মকা 
পরিপূর্ণ করিয়া ভুলিবেন । আর দেখুন মণ্ডন রুদ্ধিপূ্বক সংস্থান 
অবলম্বন করেন নাই, বাদে পরাস্ত হইয়াই আপনার শিষ্যন্ত 
স্বীকার করিঘাছেন। অতএব মগডন আমাদের বিশ্বাসভাজন 
নছে। বিশেষ ধাহার1 ভট্রপাদদের মভের অনুগামী ভাহার! 
কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী 1 তাহারা সর্বদ1 বলিয়! থাকেন, “কর্খা্ 
ভিন্ন অপর কোন ঈশ্বর নাই।* এন্প অবস্থায় আপনার যাহ? 
উচিত মনে হয় করুন, আমাদের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। 
আমর! জানি সনন্দনের আপনার প্রতি অনীম ভক্কিভাব। 
আপনি ধধন বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে স্থরনদীরঞারপার 
হইতে সনন্দনকে আহ্বান করেন। তখন স্বয়ং ভাগীবথী প্রসন্ন 
ছইয়া সনন্দনের গ্রতোক পদক্ষেপে সুবর্ণপঞ্প বিকসিত করিয়:- 
লেন এবং মহাত্স। সনন্দন সেই সকল বিকমিত কমলে প্‌. 
স্বপন করিয়া আপনার সন্সিধানে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
ভাহাতে আপনি পরিতুষ্ট হইন্া সনন্দনকে পদ্মপাদ বলিয়? 
সঙ্োধন করিমাছিলেন। সনন্দন ম্বাভাবিক সিদ্ধপুকষ। অভএব 
কবল স্নন্দনই আপনার শ্বত্রের ভাব্য নির্মাপে সমর্থ। জথব্‌! 


শিষ্যগণ' কর্তৃক গ্রন্থ-প্রচার। ১৪৫ 


এই আনন্দগ্রিরি আপনার ভাষ্যের বাস্তিক রচন| করুন| 
কেন না, এই মহাক্স। বছুদিন্ধ যাবৎ উগ্রতপত্ঠায় আম্মপাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছেন। অতএব ইহার ন্যায় তত্বজ্ঞানী মহাজ্মার হস্তেই 
উপ্রুকার্ষের ভার অর্পন কর। কর্তব্য। সনন্দন চিত্মথথের 
বাকা শ্রবণ করিরা বপিলেন “প্রভো ! হস্তামলক আপনার 
ভাষ্যের বুক্তি রচনা করুন। কারণ ইনি স্বোগবলে আপনার সমুদক়্ 
সিদ্ধান্ত অবগত আছেন” । সনন্দনের কথ! শুনিয়া শঙ্কর ঈবৎ 
হাস্ত সহকারে বলিলেন “তোমরা ফাহা বলেতেছ উহ] যগার্থ। 
হঝ্তামন্তকের সম্পূর্ন আন্মবোধ হইয়াছে সত্য। কিন্তু সর্ব্বদা 
সমাহিত-চিন্ত থাকায় ইহার বাহাবস্্রতে কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই । 
অতএব থে বাল্যকাল হইতে আল্মপদার্থে চিত্ত লীন করিয়াছে, 
সেকি করিয়া মভাগ্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইবে? প্রফুল- 
রূমলবনবিহারী মরাল কি কখন তিলকবৃক্ষে রত হয়?” 
শঙ্কবের কথা শ্রবণ করিয়া! বিনীত শিষ্যগণ অত্ন্ত কৌতুহল 
প্রকাশ পুর্বক বলিলেন পণুবো ! এ বাক্তি শ্রবণ মনন নিধিধ্যা- 
সন প্রভৃতি উপায় বাতীত কি প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করিল? 
আপনি আমাদিগকে উহা বুঝাইয়া দ্িউন। তাহ! শুনিয়া 
শঙ্কর হস্তামলকের পূর্র্ব জন্মের বুত্তাস্ত বলিতে আরস্ত করিলেন। 
তিনি বলিলেন-__পুর্বকালে যসুনাঁতটে সচ্চরিত্র এক পিদ্ধ পুরুষ 
বাস করিতেন। তাহার কোনরূপ সংসারবাদনা ছিলন1। 
একদিন কোন ব্রাঙ্মণকন্তা দুই বৎসর-বয়স্ক একটা বালককে সেই 
নিত পুরুষের সম্মুখে রাখিয়া বলিল প্যতিবর! ক্ষণকাল এই 
শিশুটাকে রক্ষ! করুন, আমি বান করিয়া আপি” তাহার পর 
সেই বিপ্রকন্ত! সখীদের সহিত জলে অবতরণ করিল। সিদ্ধ 
১৩ 


১৪৬ শঙ্করাচঢাধ্য-চরিত। 


পুরুৰ তখন অন্ঠমনক্ক ছিলেন । স্থতরাং চঞ্চল বালক জলে 
পড়িয়া পক্ষত্ প্রাপ্ত হইল। ব্রাক্মণকন্থ। সেই মৃত বালককে 
দিদ্ধ পুরুষের সন্ভুথে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ত 
ফরিল। উহ দেখিদ। সিদ্ধ পুরুষের মনে অত্যন্ত খেন উপস্থিত 
হইল। তিনি করুণার হুইয়। অসীম-যোগ-বলে মৃত বালকের 
দেহে গুবেশ করিলেন । সেই মৃত বাপকই এই হস্তামলক 
তপস্থীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হন্তামলক উপদেশ 
হাত এতি-স্থতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে ঞানলাভ করিয়াছে । 
'কস্ধ ইহার পার্থিব বস্ততে কোন প্রবুস্তি নাই বলিয়া ইহার 
গুতি আমি বাণ্তিক রচনার আদেশ করিতে পারি না। মণ্ডন 
খিল পদার্থের তন্ভুজ্ঞ এবং দর্ধশান্ত্রের পারগামী। আমার 
।শখ্গণের মধো তাহার গার কীণ্তিকলাপ কাহারই নাই। 
আমি অনেক বত্রে ধা্মকপ্রবর মণ্ডনকে লাভ করিয়াছি 
সগুন যদি ভোমাদের গ্রাতি-জনক না হয়, তাহা হইলে আন 
ক করিব? ভামি কিন্তু তাহার ন্যায় কাহাকেও দেখিতে 
পাই না। তবে শ্তোনরা বথখন সকলে প্রতিকূল হইয়াছ, 
ধন আমি তোমাদের মত-বিরুদ্ধ কোন কাধ্য করিতে ইচ্ছা 
কার না। 

তখন শিষ্যগণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "গ্রভেো ! আপনি 
আদেশ করুন, মনন্দনই আপনার ভাষ্যের বার্তিক বচন! করুন 1 
কারণ ব্রহ্মচর্য্যের পর হইতেই সনন্দন সংস্তাপ গ্রহণ করিয়াছেন। 
আ'র তাহার প্রতিভাও চতুর্দিকে বিখ্যাত হইয়াছে । অতএব 
সনন্দনই আপনার ভাষ্যের বান্তিক নির্মাণের যথার্থ পাত্র) 
শিদ্ষদের কথ। শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন পশিষ্যগণ আমি তোম1- 
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দের অভিপ্রায় অবগত হইলাম কিন্তু সুরেশ্বর যখন বার্তিক 
বচন! করিবে বলিয়া অঙ্গীক্ষার করিয়াছে, তখন আমি আর 
কাহাঁকেও উহা! প্রণয়ন করিবার জন্ত অনুমতি করিতে পারিৰ 
না। তবে সনন্দন ইচ্ছা করিলে আমার ভাষ্য অবলম্বন করিয়! 
কোন নিবন্ধ রচন] করিতে পারেন” । শিষ্যগণ গুরুবাক্যে সম্মত 
হইলে শঙ্কর নির্জনে সুরেশ্বরকে ডাকিয়। বলিলেন “জ্ঞানিবর! 
তুমি আমার ভায্যের বার্ভিক রচন। করি না। তুমি বার্তিক 
রচনা করিলে এই সকল ছুন্মতি শিষ্য উহা সহা করিতে পারিবে 
না। আমার শিষ্যগণ বলিতেছে, তুমি বার্তিক রচন। করিলে 
উহা কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ন করিয়া তুলিবে। আর নাকি তুমি 
বল, চতুর্থ আশ্রম (সংন্তাম) বেদ-সিদ্ধ নহে । ইহারা আরও 
বলে ভিক্ষুগণ যখন মণ্ডনের গৃহদ্বারে উপনীত হইত, তখন 
হারপালগণ নিখারণ করিত। ইহাতে হিক্ষুগণ প্রবেশ করিতে 
ন! পারিয়! ভগ্রমনে ফিরিয়া আপিত । যাহ! হউক তোমার 
বিরুদ্ধে যখন এতগুলি কিংবদন্তী প্রচলিত, তখন তুমি মহান্‌ 
বান্ডি হইলে৪ ভোমার উপর বার্ডিক রচনার তার অর্পণ 
করিতে পারি না। জংগ্রতি তোমাকে আদেশ করিতেছি, 
স্বাধীনভাবে একখানি গ্রন্থ রচন| করিয়া? আমাকে প্রদর্শন কর) 
ভূমি স্বতন্ত্র-ভাঁবে কোন গ্রন্থ রচনা! করিলে আমার এই সকল 
শিষ্যের গ্রাতীতি হইবে । তখন তোমার বিরুদ্ধে কোন কথার 
অবতারণা করিতে পাপ্সিবে না। স্থরেশ্বর গুরুর আদেশ প্রতি- 
পালনে অঙ্গীকার করিয়া প্রস্থান করিলে শঙ্কর কথঞ্চিৎ খেদ প্রাপ্ত, 
হইয়া বলিতে লাগিলেন প্হায় আমার ভাষ্যের কোন রার্ভিকং 
বচিত হইলনা”। এদিকে স্ুরেশ্বর কিছুকাল শ্বাধীনভ[বে চিন্তা, 
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ফরিয়! “নৈ্বন্দ্যাসিদ্ধি” নামক একখানি গ্রন্থ রচল] করিলেন। এট 
শ্রন্থ অতাস্ত মনোহর । ইহাতে "অতি সুস্ম ও গভীরভাবে 
আত্মতত্বের বিচার কর! হইয়াছে । শঙ্কর স্রেশ্বরের রচিত 
শনৈষ্কম্মাসিদ্ধি* আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রসুদিত হইলেন। 
এবং দকলকে উহ! পাঠ করিতে অনুরোঁধ করিলেন উহা 
পাঠ করিয়া সকলের ই এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, স্ুরেশ্বরের 
ায় তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আর নাই। ম্মরেশ্বর ইচ্ছা করিলে 
তখন বার্তিক নিশ্মাণের জন্ত গুরুর আদেশ গ্রহণ করিতে 
পাঁরিতেন কিন্তু তাহার অন্তান্ত মতীর্থগণ পদে পদে বিষ 
জন্মাইতে লাগিল দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে এই বলিয়। 
আভিসম্পাত করিলেন যেপ্যদি ফোন মহৎ ব্যক্তি ও সুত্র" 
ভাব্ের বাত্তিক রচন। করেন, তথাপি উহ! ভূমণ্ডলে প্রচারিত 
হইবে না*। রঃ 

তাহার পর তিনি শঙ্করকে লক্ষ করিয়! বগিতে 
লাগিলেন “গুরো! আমার সুখ্যাতি হইবে, কি অর্থপান্ত 
হইবে, অথবা লে।কে আমার অগ্চণ করিবে, তজ্জন্ক "সনি 
প্রবন্ধ রচনা করি নাই। কেবল গুরুর বাক্য লঙ্ঘশ 
করিতে নাই বলিয়াই আমি উহার প্রণয়নে যত্ত করিয়া ! 
ফ্ষারণ গুরুর আদেশ পালন না করিলে গুরু-শিষ্যভংব 
খাকে না। আমি পূর্বে গৃহী ছিলাম, তজ্জন্ত আমি অপরাধী 
নহি। প্রথমে সকলেই বালক থাকে, তাহার পর যৌবনে 
গদ্রার্পণ করিলে আর বাল্যকাল তাহাকে আক্রমণ করিতে 
পানে না। আবার মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন যৌবন 
পুনরায় তাহাকে স্পর্শ ও করিতে পারে না) যে ব্যান, গমন 
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করে, সে পুর্ধস্থান পরিত্যাগ করিয়াই শিং পাক । আনি 
গ্রহী ছিলাম বলিয়া অবিশ্বীমের পাত্র নহি । আম নত এ জগ 
এমন কোন খ্যক্তিকেই দেখিতে পাই না, ঘিনি কে] 
লনয়ে গৃহী ছিলেন না। বস্ততঃ মন ই বন্ধ ঘোর কারণ । 
নিশুদ্ধ গৃহীই ইউন, আর বিশুদ্ধ সংগ্ানাহ হৃষ্টিল, আমি ত এ 
উতদ্ধের মধ্যে কোন নুনাতিরেক দেখিতে পাই না। আর 
আপনার শিষ্বাগণ যে বণিয়াছেন *৮তুর্থ ্যাশ্রম বেদশিন্ধ নহে, 
ইছাহ মণ্ডনের দিন্ধান্ত” ওকথ] ঠিক নহে অংগ্ভান বেদি 





দশাকোন 





লা হহলে খন আমি আপনার মাহত বিবাতদ ও 
পরাজিত হইলে আমি আগলার আশ্রম শ্রহণ 
গুতিজ্ঞা করিণ কেন? আর মু; 








লিংবব-এহ যে জনরব শু নয়াছেশ্‌, 
« এহ মাত্র খাপতত চাই গুরদেবও তু এছ দানের গুহে একবাও 
1শক্ষা। গ্রহণের নিমিন্ত পদার্পন করিয়াছিলেন অভহব লোতক 
খলিলে কি করিব, কোন্‌ ৭1 লোকের ফুধ আরন করিয়। 
খাখিতে পাবে ? আর আপনার [শিদ্যস্ণ বে শালছেনন 
মগ্ডন বুদিগুত্ধক সুগ্ঠান গ্রহন করেন নাতি জার উত্তরে 
খামার এই মাত্র বক্তবা। ১ আম পুর্ব ইহতিহ প্রস্থ 
ছিলাম, পরে তত্বালেচনাদ আনত থা করিয়া মংসারের 
উপর বৈরাগ। উৎপন্ন হওয়ায় নংষ্াস গ্রহণ করিয়াছি । আপনি 
নিশ্চন্স আ।নিবেন, আম বারে পরাস্ত হইয়া সংগ্তান গ্রহণ 
করি নাহ । কারণ বাদ করা কেবল তহ্ব-শিণয়ের জগত । নতুবা 
উহার অন্ত কোন প্রয়োজন নাই। আনি পুর্বে নৈয়ায়িক- 
গথেও গ্রন্থ অবলথ্বন করিনা কয়েকটা প্রবন্ধ রচনা করি, 
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সংগতি গুরুদেবের পদারবিন্দ দেবা ব্যতীত আমার হদরে 
অন্ত কোনই বামনা নাই*। 

এই সকল কথা বলিয়া স্থরেশ্বর ক্ষান্ত হইলে শঙ্কর নানাবিধ 
মধুর বাক্যে তহার শেক দূর করিলেন এবং বলিলেন "জ্ঞানি 
বর! আমি তোমার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত 
হুইয়াছি। প্রব্ূপ বিচার ও তত্বোপদেশপুর্ণ-গ্স্থ আমি অতি 
অন্পই পাঠ করিগাছি। সংপ্রতি আমি আর একটা আদেশ করি- 
ছি; তুশি যজুর্কোদের তৈভ্ভিরিয়-শাখা ও কাণুশাখার আনার 
মনঃপুত হুইটা ভাষ্য রচনা কর। তাহা হইলে আমি অত্যগ্ত 
আহন|(দ৩ হহব। স্ুরেশ্বর গুরুর আজ্ঞা! শিরোধাধ্য করিয়া 
বজুব্দেধের ছুহটা শাখার দুইটা ভাখ্য রচনা করেন। আদিকে 
গদ্পণাদ ও গুরুকতুক আদিষ্ট হইয়া শৃরারক-ভাম্মেরক এক 
টাকা রচনা করিলেন । উহা পঞ্চপাদে [নবদ্ধ। উহ্বার লাখ, 
“বিজয়ডিও্ডিম৮। পদ্দপাদ "বিজয়ডি্ডিম?? নামক টাকা শুক, 
দক্সিণাস্বরূপ শঙ্কবের চরণে উত্ঞ্থ করিলে তিন অভান্ত 
আননিত হইলেন এবং আনন্দগিরিপ্রভতি শিষ্যগণকেঞ 
কতকগুলি অদ্বৈত-পুর্ণ গ্রবন্ধ চন] করিতে আদেশ করিলেন । 
গুরুর আজভ্তানুসাকে তাহারা অন্বৈততন্বপূর্ণ যে সকল গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিলেন, উহাও, জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিন । 


নগ্ন সিশ্রের অসাধারণ বিদ্যাবতার পারচয় তাহার, রচিত শ্রন্থ গ্রন্থ পম 
হইতেও প্রাত্ড হওয়া যাঁয়। তিটনিবুহ্দরণ্যক প্রভৃতি দশ খালি প্রধান 
উপনিঘদের ভাব্য রচন। করেন। এ ভাযো বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্্ুকীতির 
মত খর্ডিত হইয়াছে । আর তনি মীম।ংসা-দশনের ভ।ষা প্রণয়ন করিয়াছেন । 
এতিম তাহার রাত অ।রও কতিপয় গ্রন্থের নম শুন! যায়। ভাহ!র 
উপনিষদ্ভষ্যের নাম ঈরেখর-ভাষ্য । 


নবম অধ্যায়। 


পদ্মপাদের প্রতি উপদেশ । 


কিয়ংকাল অভীত হইলে এক দিন পদ্াপাদ কৃভাঞ্জলি হইয়া? 
শঙ্গরকে বলিলেন গুরো ! সংগ্রতি আমার নানানিধ তীর্থ- 
বিশিষ্ট দেশসকল সন্দর্শন করিবার বামনা বলবতী হইয়াছে 
গাতএব আমাকে তীর্ঘপর্ধ্যটনের অন্ুদতি করুনপ। শঙ্কর পল্- 
পাদের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত প্লেহমহকারে বলিতে লাগিলেন 
“বং পন্মপাদ! গুরুর নিকট বাগ করিলেই তীর্থদশনের 
ফনলান হয়। তীর্ঘপর্ধযটনের উদ্দোস্ত (িত্তশ্তপ্চি, গুরুর উপদেশ 
ছারা কি উভা 5ইতে পারে না? আর দেখ নংন্যান দুই প্রকার, 
"প্রথম বিদ্ংসং্তাস ও দ্বিতীর বিবিদিযা-সংঘ্যাস । তত" 
ডানার ঘারানিবুত্তি হইলে জীবনুক্তি-সুখের নিগিন্ত যে সংন্যাপ 
ঠয়, ভাহার নাম বিদ্রত্নংত্যান | আর যাহারা শক গানিতে 
ইস্ুক, তাহাদের “্তন্বমণিগ বাকোর অর্থচিস্থা এবং তৎ ও হাঃ 
পনের এক্য আশ্রয় করিয়| ষে থাকা, তাঙার নাম বিবিদিষা- 
দান্তাম। তোমরা এখন নলবিদিঘাস*নাসী | তীর্থভরমণ করিতে 
গেলে টিবিদিনাস না।দেন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । কারধ 
দেখভ্রমণে বছু কষ্ট 1 কোথায়ও জল পাওয়া যার, কোথায়ঃ 
পাওয়া যায় না। জল না পাইলে প্রভাতকালে দান হয় না, 
সুতরাং শান্ত্রে শৌচাচারের যেরূপ বিধি আছে, তাহা বাতিক্রম 
হয় এবং তক্জন্থ মনোধালিম্ত হটে ও সমাধি অমন্তব হইয়া 
গড়ে । ক্ষুধাতুর হইলে কোন স্থানে উত্তম মাহা প্রাপ্ত হওয়া 


৯৫২ শঙ্গরা আর্থ চত্রিভ। 


যায়, কোন স্থানে শাক পর্যান্ত মলে না। নানা অনিয়মে গর 
অতিসারাদি রোগ আমিনা আক্রমণ করে এবং উহা হইতে 
যুক্ত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। কোন স্থানে থ।কিতেও 
পারা যায় ন1। ঘাইব বলিলেও অসানর্থা-নিবন্ধন যাইতে 
পারা যায় না। বাদ “কহ সহায় থাকে, সেও পীড়িত সঙ্গাকে 
পরিত্যাগ করিয়। চলিয়। যায় । অতএব তীখন্রমণে ঘথন 
এত কেশ, জুতা কন ইচ্ছাপুতরক উহা স্বীকার করিবে?” 
গুরুর কথা ভানয়া প্রবাদ বিনীহভাবে বলিতে লাগ 
লেন-ফদিও শুরুবাকোোর কোন উত্তর নাই-তথাপি আম 
মানপিকভাব গুরদেবের উরনে নিবেদন করিব! ভগবান্‌ 


যাহা খাঁলয়াছেন উহা সভা, গুরুনেবা করিলে তীণরশনের 





ফললাভ হইতে গাতের বটে কিন্ত সনবাই দেখিতে পাওয়া যার 
ষাহার। মংন্তাস গহন করছেন, তাহারা নকলেই আব পসাটিন 
করা থাকেন । যদিও অনেক লে জল পাওয়া যায় ও 
অথবা পচথগও কোন শৃঙ্খলা নাই এবং নাশাবধ কষ্ট 
পাইবার অস্তাৰন। আঁকে, এপাপি আমি হা সহ কছিতে 
প্রস্তত আছি! কারণ আাথন্রমথে যেনন আনায়াদে চি নত 
শুদ্ধি হয়, এরূপ আর (কিছুতেই হন না। 'জন্মাস্তিরে ছে 
পাপরাশি সঞ্চিত হয়, উহাই পরজন্মে রোগন্ধপে পরিণত 
হইয়া থাকে” এইরূশ যে শাবানা আছে হাদ্ধবয়ে আমার 
কোন মতদ্বৈধ নাই । অতএব জন্মান্তারর পাপ দঞ্চিত 
ঘ[কিলে শ্ববেশেই হুক, আর বিদেশেই হউক, রোগের ভৎ্" 
পত্তি হইবেই হইবে । কারণ অভুক্ত কর্মের ফল সববদা প্রাণি- 


গ্রণের জন্থপমন করিয়। থাকে । যধন কাল উপস্থিত হইবে 


পদ্মপাদের প্রতি উপদেশ । ১৫৩ 


ভখন শ্বদেশেই বাঁস করুক, আর বিদেশেই বাস করুক, তাহাকে 
গিয়। মৃত্যুমুখে গতিত হইতেই হইবে। তবে যেপ্দেবদত্ত বিদেশে 
গিয়া মপসিয়াছে” লোকে যে এইরূপ বলে,_-উহা! কেবল অবিবেক- 
বশতঃ 1 মহধি মনু পরাশর প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রকাঁরগণ দেশ, কাল, 
আত্মা, দ্রবা, দ্রবোর প্রয়োজন, যুক্কি, অবস্থ/। এই সকল 
জানিয়। শৌচ আরম্ভ করিবে-_এইবূপ বলিয়াছেন। অতএৰ 
আমি যদি সেই সমুদয় ধর্শান্্কারগণের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন- 
পূর্বক কোনরূপ শৌচাচার লঙ্ঘন করি, তাহাতেও আমার 
কোনরূপ হানি হইবে না। কারণ দ্বদেশে থে সকল আচার 
বিছিত হইয়াছে, বিদেশে উহার অতিক্রম করিলে দোষ 
হয় না! ইহা! শান্ত্রকারগণেরই অভিমত। আর দেখুন দৈব 
অনুকূল থাকিলে লোকে অরণ্যে গমন করিয়াও আপনার 
বাঞ্িত অন্ন পানীয়, লাভ করিতে পারে, আর দৈব প্রতিকূল 
হইলে উপস্থিত অন্ন পানও বিনষ্ট হইয়। যায় । অনেকে 
ভীখদর্শন করিবার মানসে গৃহ পরিত্যাগ করে এবং তীর্থদর্শন 
করিয়া পুনরায় আপন আবাসে প্রত্যাগমন করে। আবার 


কোন ব্যক্তি তীর্থদর্শন করিতে যায় নাই, যে ব্যক্ষি 


ত্বীথভ্রমণে গিয়াছিল, সে গৃছে ফিরিয়া আসিয়। দেখে হার 
আগমনের পূর্বেই এ গৃহস্থিত বাক্তি সৃত্যামুখে পতিত 
হইয়াছে। আর ব্রঙ্গান্দ যে কোন দেশ কাল পান্রে 


*আ্সবস্থানি করে, আমি এক্ধপ মনে করি না। চিত্তের একাগ্রতা 


খাকিলে যে কোন স্থানে গির। বরঙ্গানন্দ অনুভব করা যাইতে 
পারে । উত্তমতীর্থ সেবা করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, দৃষ্টপূর্ব 
জনপদ সন্দশনে হৃদয়ে কৌতুহল জন্মে, সজ্জনের সমাগমে পুণ্য 
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কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। অতএফ তীর্থভ্রমণ কাঁহার পক্ষে রুচিজনক 
নহে? অবশ্ঠ আমি এখন এখান হইতে চলিয়া গেলে গুরুর 
সহিত বিচ্ছেদ ঘটবে কিন্তু_-প্রভে।! এ বিষয়েও আমার মত- 
ভেদ আছে। যে বাক্তি বিদেশে গমন করিয়াও গুরুকে হৃদয়ে 
ধারণ করে, সেই ষথার্থ গুরু-সন্িধানে বাদ করে। আর 
যে ব্যক্তি ভক্তিহীনভাবে গুরুর পার্খে অবশ্থিতি করে, তাহার 
গুরুর নিকটে বাদ করা হয় না। আর নানা তীর্থভ্রমণে 
নানাবিধ সাধুর সহিত মৈত্রী হয় ও তাহাদের সহিত পরমার্থ- 
বিষয়ক আলাপে বুদ্ধি পরিপক হয় এবং বুদ্ধি পরিপক হইলে 
হয়ে বিবেক উৎপন্ন হয়, বিবেক উৎপন্ন হইলে ক্রমে হৃদয় 
ভইতে রজোগুণ লয় প্রাপ্ত হয়। গুরো! আমি তীর্থ পরি- 
শীপনের অনেক উপকারিতা দেখিতেছি--অতএব আপনি প্রসন্ন 
হইয়া] আমাকে অনুজ্ঞা করুন” । 

অনস্তর শঙ্কর পদ্মপাদ্দের নির্বন্ধতাঁতিশয় দর্শনে বলিতে 
লাগিলেন ১-বৎম পদ্মপাদ! যদি তোমার তীর্ঘপর্যটনে 
একান্ত বানন। হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অবগত তীর্থ 
ভ্রমণ করিবে। আমি তোমার তীর্থদর্শন নিষেধ করি নাই, 
কেবল চিত্তের ন্তর্ষো অবগত হইবার জন্য তোমাকে ত্র সকল 
কগ। বলিলাম। তুমি অতিনাবধানে ভ্রমণ করিবে । যাহাতে 
অত্যান্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়, এরূপ কার্ধা পরিত্যাগ করিবে। 
ভ্রমণকালে নানা পথ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তন্মধো 
চৌর-পথমফল পরিহারপুর্বক যে পথে দাধুগণ গমন করেন, 
যেই পথ আশ্রর করিবে । যে সকল স্থানে ত্রাঙ্মণগণের 
বিপুল বসতি আছে, সেই মকল স্থানে অবস্থান করিও 1. 
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কন্থ_এঁরূপ স্থানেও অধিককাল থাকিও না। এক স্থানে 
অধিক কাল বাদ করিংল সংসার-বাসন1 পুনরায় আক্রমণ 
কারতে পারে। তুমি সর্ধবদ। শান্তদুন্তি পবিত্রহ্ৃদন্ন পরিব্রাজক- 
গণের সহিত ধর্মালাপ করিবে । শর সকল মহাপুরুষ আধ্যা- 
স্কিক-শান্দ্রের ঘে সকল ব্যাধ্যা করেন, উহা শ্রবণ করিলে 
সন্ববিধ তাপ বিদুরিত হয়। পথিনধ্যে কাহাকেও অত্যন্ত 
বশ্বান করিও না। অনেক থল ও তঙ্কর আন্রস্বরূপ প্রচ্ছন্ন 
করিয়া পথিকগণের সহিত একত্র বান করে এবং অলক্ষ্যে 
তাহাদের দেবগ্রতিমা, বস্ত্র ও পুস্তকাদি হরণপুর্বক প্রস্থান করে। 
হম পুজনীয়দিগকে পুজা করিবে, কদাচ তাহাদের উল্লভ্বন 
করিও না। পুগ্যব্যক্তিদিগের অতিক্রম করিলে সমুদয় অভাষ্ট 
নক্ষল হয়। আর সর্বদা] অবগাহনাদি ছারা অঙ্গপ্রতাক 
*পারক্কত রাখিবে, কারণ শরীর পবিত্র হইলে হৃদয়ে বক্ষানন্দ 
আন্তভূত হয়। 

প্পপাদ গুরুর মুখনির্গত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অভ্যস্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় 
এহপপুক্ধ্মক তীর্থপর্যাটনে বহির্গত হইলেন । শঙ্কর ও স্ুরেখ্বর- 
গভূতি শিষ্যগণের সহিত শূঙ্গগিরিতে অবস্থান করিতে 
লাগলেন। 


জননীর অন্ত্যেপ্িক্রিয় ৷ 


কিয়ৎকাল পরে মহসা জননীর বিষয় শঙ্করের স্থতিপথারূঢ় 
হইল। তিনি সমাধিস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, তাহার 
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মাতা তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন। শঙ্কর আর বিলম্ব করিলেন 
না, আজ্ঞাবহ শিষ্যগণকে উহ জানাইয়। একাকী স্বীয় জন্মভূমি 
কেরল প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর মাতার 
নিকট উপস্থিত হইয়া! দ্বেখিলেন, তিনি রোগক্রিষ্ট হইয়া দারুণ 
যাতনা ভোগ করিতেছেন। নিদাঘর্ত ব্যক্তি-যেমন মেঘ 
সন্দর্শন করিলে হৃদয়ের তাপ পরিহার করে, যেইরূপ জননী 
শঙ্করকে দর্শন করিয় সমুদয় রোগ যন্ত্রণা পরিত্যাগ কপিলেন। 
শঙ্কর যদিও সংপারের সমুদয় পদার্থের প্রতি বীতস্পৃহ, তথাপি 
তিনি জননীর অবস্থা দশনে অত্যন্ত করুণার হইয়া গিজ্ঞসা 
করিলেন, “জননি! এই তোমার পুত্র উপস্থিত, এখন আজ্ঞ! 
করুন, আমায় কি করিতে হইবে?” জননী বলিলেন, “বম, 
থহুকাল পরে তোমাকে যে নীরোগ দোঁখলাম, ইহাই আমার 
পরম সৌভাগ্য । এখন আনার অন্ত কিছুইস্পৃহণীয় নাই। 
কারপ জরা আগিয়! আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আর দেহভার 
বহন করিতে পারিতেছি না। দ্রেহাস্তে যাহাতে আমি পাবত্র- 
ধামে গমন করিতে পারি, পরলোকে আমার নঙ্গল হয়, আবি- 


লস্কে তাহার উপায় বিঘন কর। তুমি শাস্ত্রে'ক্ত বিধানে আমার 


উপদেশ প্রদান কর”, । শঙ্কর জননীর ব।ক্য শ্রবণ করিয়া 
সাবিলেন, জননীর চরম সময় উপস্থিত। অতএব এখন আমার 
কর্তব্য আমি করি। তাহার পর তিনি জননীকে পরব্রদ্মবিষরে 


উপদেশ প্রদান করিলেন। শঙ্কর বলিলেন, “গননি ! ব্রহ্ম স্ুখ-, 


স্ব্ূপ এবং অদ্বিতীয় । এই মায়াময় মংপারে যেসকল বস্ত আছে, 
ব্রহ্ধ ত্র কল বস্ততে লিপ্ত নহেন। তিনি স্বপ্রকাশ এবং তিনি 
স্কলও নহেন, হুক্ও নতেন, তাহার কোন পরিমাণ নাই। তাহার 


জননীর অন্তোর্িক্রিয়া । ১৫৭ 


হস্ত পদাঁদি কল্পনা] করা যায় না । 'সাকাশ যেমন নিয়ত সর্বত্র 
বিরাজমান, ক্ম ও তন্রপ সুর্বা অন্তরে ও বাহিরে বিদ্বমান 
আছেন। তাহার রোগ নাই, শোক নাই। তিনি নিতা, 
তাহার উৎপত্তি অথব1 বিনাশ নাই ।৮ 

জননী শঙ্করের উপদেশ শ্রবণ করিয়া! বলিলেন “বৎস 
শঙ্কর! তুমি বলিতেছ, ব্রহ্ম স্থুলও নহেন, স্ুক্মও নহেন, 
ভাহার হস্ত পদাদি কল্পনা করাযায় না। তিনি আকাশের 
হ্যায় সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান ।” শ্ররূপ পরমতত্ব বুঝিতে 
আমার বুদ্ধি অক্ষম, আ্তরাং আমার অস্তঃকরণ নিগুণ ব্রচ্গে 
অন্থরক্ত হইতেছে না। অতএব তুমি আমার নিকট কোন 
সগুণ বমণীয় দ্রেবতার বিষদ্র বর্ন কর। তখন শঙ্কর মনে 
ননে চিন্তা করিলেন--জননীর চরম সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
এখন নিশুণ রদ্ধের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাতে 
কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অতএব ইহার 
ইচ্ছান্থরূপ কোন দেবতার বিষয় কীর্ভন করাযাউক। এই 
বলিয়া তিনি "্ভুজন্গ প্রয়াত” ছন্দে মহাদেবের অষ্টমৃন্তির বর্ণন! 
ফরিলেন। কিন্তু জননী তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, পুনরায় 
তিনি অপর দেবতার বিষয় কীণ্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন । 
খন শঙ্কর জননীর নিকটে খিষুঃর বিষয় বর্ণন করিতে আরম 
করিলেন। বিষুঠর মহিমা শ্রবণ করিয়া জননীর মুখ প্রসন্্র 
হইল, তিনি হৃদয়ে মাধব-মুর্তি ভাবিতে ভাবিতে দেহ ত্যাগ 
করিলেন। 

শঙ্কর মমতাবিহীন, তাহার শোক, ছুঃখ কিছুই নাই। তখন 
তিনি মাতার .সময়োচিত অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্ 

১৪ 


পে 


১৫৮ শঙ্কর চার্য্য-চরিত। 


জ্ঞাতি ও বন্ধুদ্গকে আহ্বান করিলেন। তাহারা শঙ্করের 
আহ্বানে আগমন করিলেন না,, অধিকন্ত তিরস্কারপুর্ববক 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন “ওহে শঠ যত্তি! তোমার কি 
এই কার্যে অধিকার আছে যে, তুমি জননীর অন্্েষ্টিক্রিরা 
করিবার ভন্য সচেষ্ট হইয়াছ” ? শঙ্কর তাহাদের তিরস্কাবে 
কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না । তিনি পুনরায় বলিলেন “আমার 
এই কার্যে অধিকার নাই সত্য, আমি আপনাদের সঙ্গে যাইব 
না, আপনার! স্বঘ়ংই জননীর মুখাগ্রি-ক্রিয়া সম্পন্ন করুন”? | 
শঙ্কর পুনঃ পুন? গ্রার্থলা করিলেন কিন্তু জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ উহাতে 
সম্মত হইলেন না। তাহার পর তিনি দেখিলেন, গুহের পশ্ড।দ্‌- 
ভাগে কাষ্টসকল শুষ্ক হইয়া আছে। তিনি শী সকল কাট 
সংগ্রহ করিয়া অগ্রি মন্থন্পুর্বক জননীকে দগ্ধ করিজেন এবং 
যে সকপ জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ তাহাকে অবমাননা করিয়াছিল॥ 
তাহাদিগকে লক্ষা করিয়া অভিসম্পাত করিলেন, বলিলেন “এই 
সকল ব্রাহ্মণ তে বহিদ্কত হইবে এবং যতিগণ ইহাদের গৃহে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না । আঁর অদ্য হইতে ইহাদের গৃহ- 
সমীপে শ্মশানডুমি বিরাজিত হইবে৮। যতিবর শঙ্করের কথা 
মিথা হইবার নহে। অন্যাপি এ দেশবাসী ব্রাহ্মণের বেদ 
অধ্যয়ন করে না এবং তাহাদের গৃছে ধতিগণের ভিক্ষা হয় না। 
আর তাহারা গৃহের সমীপে প্রাঙ্গণের এক পার্খে শব দাস 
করিয়] থাকে *। যদিও এরূপ অভিসম্পাত করা শঙ্করের পক্ষে 





*. প্রথম পৃষ্ঠার টাকায় উল্লিখিত হইয়াছে, ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের পিতামহ 
বিদ্যাধিরাজ নহ্বুত্তিরী ব্রঙ্গণযুল-স$ই ছিলেন । কারণ দক্ষিণ।পথের নম্ুত্ভিরী 
তরাঙ্ষণের! অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন, শঙ্ষরাচার্ধা ভাহাদেরই 


জননীর আন্তেষ্রিক্রিয়! ১৫৯ 


উচিত হয় নাই কিন্তু তেভীয়ান্‌ ব্যক্তিদের কিছুই দোষাবহ 
নহে। নতুবা ভূগ্চনন্দন পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াও নিন্দা- 





কুলে জন্ষিঘা ছিলেন । কিন্তু শঙ্করের অতিদম্পাত বকো ও নম্ব,ভিরী 
তরা্গণ-সম্প্রবায়ের বর্তমান ব্যনহারে মন্পূর্ণ সামপ্তাস্য নাই। যেহেতু 
ন্বৃত্িরীব্রা্ষণেরা বেদ-বহিদ্ধৃত নহেন। ইহাদের গৃহে যতিরা তিক্ষা 
হাহণ করেন কি না বলিতে গার যায় না। কিন্তু ইহাতদর প্রাঙ্গণ্রে 
এক পাশে অদ্যাপি শ্মশানভূমি বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। মলৰর 
উপকূলে অথাৎ কেরল দেশে এই ব্রাঙ্গণের বাস । নঘুত্বিরীদিগের মধ্যে 
আবার অনেকগুলি শ্রেণী আছে। ১। উয়িকন্‌ ব বেদাচার্ধ্য। ই"ছার। 
বেদ পাঠ করেন ও শিশুদ্দিগকে বেদ পড়াইয়া থাকেন। ২। বৈদিকন্‌। 
ইহারা বৈদিক কার্য্ের মতামত প্রদান করেন। ৩। ন্মার্তন। ইহার! 
স্মৃতিশান্ত্ের বাবস্থা দেন। ৪। শ।স্তিকন্‌। ই"হ।রা শাস্তি স্বন্তায়নাদি করেন 
ইহা ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণী আছেন। ১। অষ্টমুস্নদ ব! অষ্ট্বর বৈদ্য ! 
ভাহারা পরশুরামের আদেশে আযুর্যেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । এই সকল 
ব্রাহ্মণ বেদ পঠ ও সংন্ান গ্রহণ করিতে পারেন না। ২। অস্টঘর মাস্ত্রিক ॥ 
ইহারা পরশ্ররামের আজ্ঞায় মন্তরশান্ত্রে পারদশা হইয়াছিলেন। ৩। আ়ুধ- 
পণি। ইহাদিথকে শঙ্তাঙ্গকর বা রক্ষাপুরুষও বলে। এই সকল ব্রাঙ্গণ 
সেনপতির কাধ্য করিতেন । ৪ | গ্রানী। পরশুরাম এই দকল ত্রাঙ্গণকে 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ৫। পরদর। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় 
করিয়া! সেই পাপের প্রারশ্চিন্ত কালে ই'হাদিগকে দান করিয়াছিলেন । 
হ'হ।র! পতিত ব্রাঙ্গন। ৬। রাঞহা নশ্বৃত্তিরী। ই'হাদিগের পূর্ব পুরুষেরা 
পুর্বকাজে কোন রাজাকে হত্া। করিয়াছিলেন । ই'হার। কেবল নায়রদিগের 
অট্টনট্যষ্টিক্রির। ও পৌরহিত্য করে। ইলায়দ। ইহার! দক্ষিণ মলবারে 
নায়রদিগের কেবল অন্ত্যে্িক্রিয়ান্ধ পৌরভিত্য করেন। ৮। পণ্নিযুরগ্রাম নক্ু- 
ত্বিরী। ই'হার। উত্তর মলবারে বাস করেন। ইহাদের বিবাহাদি অন্য নম্ত্তিরী- 
দিগের সয় হয় কিন্ত সন্তান পিতৃপম্পত্তির অধিকারী হয় না। ইহাদের কল্প! 


১৬ শঙ্করাচাধ্য-চরিত | 


ভাঁজন হন নাই কেন? শঙ্করের সমুদয় কার্ধাই সমাগত হইল, 
আর কোন অনুরোধ নাই। এখন তিনি পৃথিবীর অন্থান্ত 





বিব1হযোগ্যা হইলে কোন বৈদিক নম্বৃত্তিবীকে দান করেন। বিবাহক্রিয় 
সম্পন্ন হইয়। গেলে সেই বৈদিক নম্ব,তিরী সমাজচাত হই! পন্লিযুরগ্াম. 
নদুত্তিরী হইরা যাক্প এবং সে স্ত্রীর সম্পত্তিতে প্রতিপ।লিত হয়। ৯। 
পিদারন্মর। ইহারা ভদ্রকালীর উপাসক এবং স্থরাপায়ী। ই'হ।রা ভূত 
রোঝ।প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ই"হাদের স্ত্রীলোকের ঘোষা অথাৎ 
পরদানপীন নহে। শেষোক্ত নয় শ্রেণীর নম্ব.তিরী পৃদেবাক্ত চারি শ্রেণীর 
নদুত্বরী হইতে কে।ন্‌ সময় পৃথক্‌ হইয়াছেন, তাঁহার কো1ন.বিশেষ ইতিহান 
গাওয়া যায় না। নহুত্িরীত্রাক্ষণের বসতবাটার নাম ইন্পোম। বাটার 
মধ্স্থলে গৃহ নির্মিত হয়। প্রাঙ্গণ খুব বড় করা হয়। উহার এক দিক্‌ 
নাগদিগের জন্য রক্ষিত হয় ও অপরাংশ শাশানরপে নির্দিষ্ট থাক্ষে। নমুত্িরী- 
্রাহ্মণপত্রী "ন্তর্জন1” নমে অভিহিত। প্রত্যেক অন্তর্জনার একটা 
কিয়! দ।ণী বা বৃষলী থকে । অন্তর্জনার! স্ব ্ব ইলম হইতে যখন ৰহিরে 
আ।সেন, তখন একখও বস্ত্র দ্বারা গাত্রীবরণ করেন এবং এক একটা তালপত্রের 
ছত্র এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, যেন কেহ তাহাদের মুখ দেখিতে না পায়। 
গমনকালে বৃষলীর। অগ্রে অগ্রে গমন করে। প্রত্যেক নম্,স্তিরী ব্রক্ষণেরই 
ভূসম্পন্তি অছে। ইহারা প্রায় চাকুরী শ্বীক।র করেন না। কন্যার বিবাহে 
ইহাদের বহু অর্ব্যয় করিতে হয়। ই"হার্দের বিবাহ ব্যাপার কিছু 
নুতন ধরণের। বাহল্য প্রযুক্ত এখানে উহ্!র বিশেষ বিবরণ লিখিত হইল না। 
স্্রীলোকেরা অনতী হইলে তাহ।দের কঠোর দণ্ড হয়। অসতীর বিচারের 
জন্ত একটা “ম্মর্সমিতি" বসে। সমিতি বৃষলীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন 
এবং দৌষ স্বীকার করাইবার জন্া অন্তর্জন।কে দীর্ঘকাল পীড়াপীড়ী করা হয়। 
দোষ সাঁব্যন্ত ন। হইলে তাঁহার নিকট ক্ষম] প্রার্থন করিয়| ছাড়িয়া দেওয়| হয়। 
আর নিজ মুখে পাপ শ্বীকার করিলে কলঙ্কিনীর ছজ্রু কাড়িয়। লইয়া হাঁত- 
ভালী দিতে দিতে দুর করিয়| দেওয়। হয়। পাঁরদারিক ও কলঙ্ষিনী স্ত্রী উভয়ে 
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যঙ্দুমৃত থগুনপূর্ধাক একমাত্র অদ্বৈতবাদ-গরতিষ্ঠার নিমিপ্ত 
অভিলাষী হুইয় পদ্মপাদে্স প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 





পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা । 
এদিকে পদ্মপাদ শহ্বরের নিকট হইতে বহির্ণিত হইয়া উন্ভ 3, 
দেশীয় সির তীর্থ পথ্যটনপুব্ৰ ক 18 গমন কাঁর- 





ত হয়। কেহ তাহাদের " স্পর্ম 
এ আরায়েরা হৃত্া হইলে যেকগ নিয়ম আছে, তপু 
।সণভোজনাদে অম্পন্ন করিয়। বিশ্বঙ্গ 





হয়। 


চিত নট 


+ যাও নৃঞন ধরণে সম্পাদিত হয়, 
নব হিগীত্রা্ণের। [স্তরে বিশেষ পারদন] 17 ইহারা ফাযে]দ১ক 








নে গন্ধ চদনাদি গ্রহণ কারিয়া পুননাহ এক।বশঘটিক। পথ্যন্ত বেদ 
করেন। তাহার পরভেজন করেন । বৈকালে সাংসারিক কধা পশিদএএ- 





পুদ্ধক তৈল মাখিয়া সান করেন। বাজি মার সদয় আহার কারয়। শয়ন 
করেন। বেদপাঠকাপে বেদঠাধা শিবের অন্তকে হস্ত দিয়! ধীরে ধীকে 
ভালে তালে দে।লাহতে থ।কেন। শিষ/ও তাতে হালে ছলিয়া বেদ পাঠ 
করে| নধভ্তিরীব্াদণের গে পুর কেখল সঙজাতীয় কন্তার গাখিএহ 
কমেন। অন্ধ পুরা নায়রখুলতীদের সহিত গাক্ষব-বিধানে পরিণীভ 
হহয়। থাকে । ইহাদের সন্ভ।নেগ। নাকুলমশ্নত্ডির অধিকারী হয়। কেবল 
গো পুত্র সঙ্গাতীয় কন্তার পাণিগ্রহণের অধিকাপী বলিয়া নব্চৎতিনী ব্রণের 
হধ্যে অত্যন্ত পাত্রভাব। তজ্জন্ত অনেক কন্ত। অবিবাহিভ খাঁকে এব 
পুরুষের বহু বিবাহও হয়। নশ্ব,তিরী ব্রণের! ৬ঞ্টী বিশেষ নিয়ম পালন 
করেন যথা)--১। দণ্তকাঠ ব্যবহ।র করিবে ন7। ২। স্গ।নকালে উড়ানট 
খুলিয়। রাখিক্| স্নান করিবে না। ৩। হুষো।দয়ের পূর্বে মান করিবেন । 


১৬২ শঙ্করাচাধ্য-চরিত । 


লেন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কাঁলহস্তীশ্বরতীর্থে * 
উপনীত হইলেন। কালহস্তীশ্বর একটী মহাতীর্থ। ইহার 





৪1 পূর্বরাত্রির উদ্বংত্ত জল ব্যবহার করিবেনা। €। মহিষঘ্বতে হোন 
করিবেন! । অন্তর্জনাগণ পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবেন । ৬। স্নানের পৃের 
রক্ষন করিবেন । ৭। মাদক ভ্রব্য ব্যবহার করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। 
৮। ব্রাহ্মণের জ্যে্ট পুত্রই কেবল যখাবিধানে গণিগ্রহণ করিবে। ৯1 
পুত্রের বেদাধ্যয়ন ও সম।বর্ভনের পর নায়রযে।ধিৎকে গান্ধবববিধানে_ বিবাহ 
করিবে | ১। নঙ্বুতিবীব্রাঙ্গণপন্থীরা প্রসবের গর নায়র জাতীয়! রমণীর 
পক অন গ্রহণ করিতত পারিবে । ১১। মধ্যাহ আহারের পর ক্ষৌর কা) 
করিতে পারিবে । ১২। অন্তজন। আগন তালপত্ছের ছত্র এবং বৃষলী না 
লইয়। অগ্যস্থলে গনন করিবেনা। ১৩। কশ্াবিক্রয় করিবেন না। ১৪) নক্ষ- 
আনুমারে বাধিক আক করিবে, তিথি অনুপারে নহে । ১৫ । ব্রক্ষণ গো 
মেধ বজ্ঞ করিবে ন।। এত্ডিক্ন আর ৪৮টা নিয়ন অ।ছে, বালা প্রযুক্ত উহ 
লিখিত হইল না। ্ 

*. কাল্হত্তীঙহবর নামক তীর্থ মাজ্রারজ-প্রেসিডেন্সীর অগ্তগত। এখ।নে 
অনেক দেবমন্দির আংছে। তন্মধো শিবনন্দিরই প্রধান। দক্ষিণী ম্মার্ভ 
ব্রা্গণের। ইহাকে দ্বিতীয় বার।ণনী বলিয়। থাকেন । কথিত আছে--একটী 
সপ ও হন্তী উভয়ে মহাদেবকে পুঙজা করিত । সপ নিজের মন্তকের মাধ 
মহাদেবের মন্তকে রাখিয়। জল।তিষেক ছ!রা মহাদেবের আরাধন! করিত। 
একদিন হস্তীগ অভিযেগনের জল সপের অঙ্গে ল।গে এবং তাহাতে সর্প কুদ্ধ 
হইয়া হন্তার শুতে দংশন করে। হস্তী বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়। সর্পকে 
আঘাত করে। শেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। মহাদেব ভক্তদ্বরের এরূপ অবস্থ) 
দেখিয়া তাহাদের পুনরায় জীবন দান করেন এবং উভয়কে চিরম্মরণীয় করিবাধ; 
অন্য এই তাথ সৃষ্টি করেন। কাল অর্থাৎ সর্প ও হত্তী এই উভয়কে আশ্রয্প 
করিয়। এই তা স্ষ্ট হয় বলিয়া ইহা "কালহন্তী নামে অভিহিত এবং 
তন্ধ্রহ) অত্রত্য মহ!দেবের নাম "কালহত্তীগর” | 


পল্পপাদের তীর্থযাত্রা ৷ ১৬৩ 


সমীপে পবিভ্রমলিল! সুবর্ণমুখরী নদী প্রবাহিত। পদ্মপাদ এ 
নদীর জলে অবগাহন ' করিয়া ভবানীর সহিত বিরাজমান 
সেই কালহস্তীশ্বর মহাদেবকে সন্দর্শনপুর্বক ভক্তিরসাদ্র চিত্তে 
স্যব করিলেন এবং স্তবাস্তে মহাদেবের নিকট অন্ুজ্ঞ! প্রার্থন! 
করিয়। সেই স্থান হইতে প্রসিদ্ধ কাক্টীক্ষেত্রে * উপস্থিত 
হুইলেন। শাম্্কারগণ এই কাক্ষীক্ষেত্রকে সংনারসমুদ্র হইতে 
উদ্ধার-গ্রার্থী ব্যক্তিগণের একখাত্র উপায় বলিয়া নিদদেশ 
করেন। পদ্মপাদ উক্ত ক্ষেত্রের অধীশ্বর বিশ্বে্বরকে ভক্তিভাবে 

প্রণিপাতপুব্বক তাহার অনতি তিদুরস্থ কমালেশ নাক প্রসিদ্ধ 





*. কাকীক্ষে নহাভীথ শাস্ত্রে মোক্ষ্রদ যে মাতট টা তীথের উল্লেখ 
আছে, কাঞ্কা তাহার মধ্যে একটা বথ।;-অযোধ্য সথুরা মায়া কাশী 
কাঞ্ধী অবপ্ডিক। | পুরী দ্বরবতী চৈব সততা মোক্ষদয়কাঃ। ইহ। মান্দা 

*(প্রাসডেন্সির অন্তগত একটা অতিগ্রচীন লগর। মৃহাভাক্তের সময় 
হইতে হিন্দুপ্নাম্যের অবনান পব্যপ্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক রাজা এখানে 
অনেক দেবমন্নির প্রতিঠা। করিয়] গিয়।ছেন। কাক্দীপুর নগর ছুই ভাগে 
[বিভক্ত যথা ;-শিবক।ঞ্চী ও বিধুকাকী। শিবকাকীতে অমংখ্য শিবমন্দির 
ও বিষ্ুকাব্দীতে অসংখ্য বিষুমন্দির বিরাজমান । ইহা ব্যভীত কাঞীপুরের 
নিকট কেদরেখর ও বালুকারণা নামে ছুইটী পুণ্যস্থান আছে। এখানে 
বোদ্ধকীন্ত্ি ও যথেষ্ঠ আছে । অতি প্রাচীন কালে অথাৎ খৃষ্টায় ৩য় শতাব্দীতে 
বৌদ্ধের। এখানে একটা প্রচারক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। জৈনকী্তিরও অভাব 
নাই । প্রতি বতসর বৈশাখ মাসের প্রথম দশদিন ব্যাঁপিয়া এখানে মহোতসব 
হয়। উহাতে প্রায় ৫**** গঞ্চ।শ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। শিবক]কীতে 
শ্কা্রনাথ নামক শিব ও কামাক্ষী দেবীর মন্দির প্রথান। আর বিধু- 
কাব্ীতে বরদরাজস্বামীর মন্দির প্রধান এই লকগ দেবসেবার জন্য 


মান্্াজ গবণমেন্ট প্রতি বতমর কতকগুলি প্র!মের রাজন্ন ও কয়েক সহ্শ্র 
টাকা প্রদান করেন। 
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বিফুমন্দিরে গমন কৰিলেন। অনন্তর কলালেশের মন্দমশন 
করিয়া তথা হইস্ছে একটা তীর্থে উপনীত হইলেন। সেখানে 
£তনি এক জন শিদপরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ 
ভার্থের নাম কি তিনি বণিপেন “মহাদেবের নৃতাকালে 
স্কাহার জটামগ্ডল হইতে বে নকল জল্বিন্দু পতিত হয়, তাহা 
হইতে এই পবিজ শিবগঙ্গাতীথের উতপন্তি হইয়াছে”, | পদ্মপাদ 
তাহা শুনিয়া প্বগঙায় অবগাহনপুক্জক তত্রত্য ভুবনপালক 
শছরের পদে জাণগাভ করিলেন । 

এই বাপে ঠিনি ভ্রমন করিতে করিতে সেতুবন্ধরামেশ্বরে 
গমন কাপতে ইতমন্গন হইলেন । গমনকালে পথিমধ্যে কাবেরী- 
নদী * তাহার নধনগগে গতিহ হইল পন্মপাদ লহাপলিহোন্ৰ 
কাবেরী নদী অন্দশন কগিয়। অতান্ত গ্রফুন্ন হইপেন এখধ 
শিষ্যগণ অমভিব্যাহারে উহার গুনণিন দেশ দিয় গমন করিতে” 
লাগলেন । একা দর যাইতে যাহতে তিনি ভাহার মাতুপ- 
ভনে উদাহিত হইলেন। শাস্ত্জ্ঞ মাতুল বহুকাল পরে 
ভাগলেরকে আগত পেখরা অত্যন্ত আহলাদিত ইইপেন। 
তাহার নয়নদ্বন্ধ হইতে আনন্দাত বিগলিত হইতে লাগিল । 
বন্ধু বান্ধাবগণ আসিয়া অত্যান্ত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
জ্ঞাতিগন তাহাকে দেখিগু বনিতে লাগিলেন |? বহুদিনের 
পর তুমি আমাদের দর্শন দিরা। এতকাল তোমাকে দেখি- 





* কাবেরা একট পুন নদী | ₹ হারিবংশে লিখিত আছে; যুবনাশ্বেধ 
শাপে গছ শনীরাদ্ধ ভাগে বুবনাঙের কন্যারপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই 
নাম কাবেরী। পুর্ব (৪২ পৃঃ) উত্ত হইয়াছে ত্র ক।বেরী নদীর তীরে 
চোল প্রদেশে পদ্মপাদের জন্ম হয়। 


পপ্মুপাদের তীর্থযাত্রা ৷ ১৬৫ 


বার জন্ত আমর! কতই উৎকঠ্িত ছিলাম। আহা যাহার! 
কৃতার্থতার চরম পদ সংশ্যান আশ্রয় করেন, তাহাদের সংসারে 
কোন বিপদ. থাকেনা । 'আমর] ভ্ত্রীপুতের ভরণ পোষণের 
জন্যই সর্ধদ1 ব্যতিব্যস্ত থাকি । অতএব আমাদের ঈশ্বরো- 
পানা, তীর্থপধ্যটন কিংবা সাধুগণের সহবাস কি প্রকারে 
ঘটবে £ একদিন আমাদের গৃহে এক ত্রাঙ্ণ আসিফ! ছিলেন। 
আমরা তাহার নিকট শুনিলাম তুমি চতুর্থ আশ্রম সংস্তাস 
আশ্রয় করিয়াছ। আহা সংন্তানিগণের কিছুই প্রার্থনীয় নাই. 
আন্মজ্ঞানই তীহাদের ভার্য্যা, দেহই গৃহ, বৈরাগ্াযই পরম 
সখ, শিশ্াগণই প্ুত্র। সংগাঁরী লোকের কিছুতেই আশার 
নিবৃত্তি হয় না। যৌননের প্রারস্তে তাহার! মনোরমা পত্রী- 
লাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। যদ্দি পত্রী আশানুরূপ গুণবন্তী হন, 
তাহা হইলে তীহার নিকট হইতে সুসন্তান পাইবার অভিলাষ 
জন্মে। সৌভাগ্যক্রমে দি ভাট পুত্র- প্রাপ্তি হয়,আবার তাহার 
মরণে ক্লেশের পরিসীম। থাকে না। অতএব দেখিতেছি 
যাহারা কামনার বশ, সংসারে তাহাদের ছুঃথের অন্ত নাই। 
এই জন্তই জ্ঞানী পুরুষেরা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। পণ্ডি- 
তের! চিত্তশুদ্ধিকেই বৈরাগ্যের মূল কারণ বলির! থাকেন। 
আত্মজ্ঞানী সাধু বাক্তিদের সহবাস বৰ্াতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না। 
তজ্জন্ত নংসারতপ্ত জীবগণের প্রতি অন্ুকম্প। প্রদর্শনার্থ জ্ঞানি- 
গণ সর্বদা পৃথিযীতে পধ্যটন করিয়া থাকেন। অতএব 
জ্ঞানিবর ! তুমি কিয়তকাল এই স্থানে অবস্থিতি কর। তোমার 
সহিত বাস করিলে আমাদের চিন্তবুন্তি কলুষমুক্ত হইয়া! কথ- 
ফি বিমলভাব ধারণ করিবে। তোমার আগমনে আজ 
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আমাদের ঘে গৃহ রমণীর ও পবিত্র হইয়াছে, ইহ। মালি 
ন্তের নিকেতন, উৎকট লাহসের আশ্রর্, পরনিন্নার আধার 
এবং মিথ্যাভাণের আন্পৰ । ইহাতে নিতা নিতা কত হিংদ! 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইরা থাকে । এই গৃহে অবস্থান করিয়া কত 
খল কত ছুর্জনের সহিত কালযাঁপন করিতে হয়, তথাপি আমর? 
গাঢ় ধনতুষ্ণার বশীভূত হইয়া এই অবশ্য পরিহার্ধা গৃহ 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। 

পদ্মপাদ্দ জ্ঞাতিগণের ধী সকল কথার উত্তরে বলিতে 
লাগিলেন “মাপনারা যাহা! বলিতেছেন সত্য, কিন্ত সমুদায়ই 
ভাগ্যাধীন। বাহার ভাগ্যে আছে, তিনিই ক্রর্ষজ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন, তাই বলিয়। গৃহস্থাশম নিন্দনীয় নহে! “কে 
আমায় অন্নদান করিবে” এই বলিয়া কোন অতিথি মধ্যাঙ্কে 
কোন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইলে যে বাক্কি তাহার ক্ষুধাশাস্তি 
করেন, তাহার অপেক্ষ। পুণ্যবান্‌ কে আছে? ব্রদ্গচারীই হউন, 
বানপ্রস্থই হউন, আর ভিক্ষুই হউন, গৃহস্থই এই তিনের উপ- 
জীব্য। ব্র্মচারী প্রত্যুষে এবং সায়ংকালে অবগাহুনপূর্ব্বক 


অগ্িতে আহুতি প্রদান করিবেন । দণুধারণ পূর্বক কৃষ্ণসার- 


মুগচন্দ পরিধান করিয়া বেদপাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিবেন। বখন 
ক্ষুধা হইবে, তথন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশপুর্ববক ক্ষুধাশাস্তি করিয়া 
আিবেন। বানপ্রস্থ-ধন্মাবলম্বী উগ্র তপস্তায় যে স্ুকৃত সঞ্চ 
করেন, উহারও অর্ধেক অন্নদাত! প্রার্ত হুইয়। থাকেন। যতি- 
গণের বিবিধ দেশপর্যযটনে এবং নানা তীর্থ সন্দর্শনে পুণা লাভ 
হয় বটে,কিস্ত বিচক্ষণ গৃহস্থ গৃহে বপিয়াই এ মনকল যতির বেব। 
দ্বার। তাহ। প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গৃহীর ধনে যেন্তধু ্রতিন্টী 


ঝি 
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আশ্রগেরই রক্ষা হয় তাহা নহে, সকলেই গৃহস্থের ধনে পরি- 
পালিত হইয়! থাকেন। * বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণই হউন, আর ধর্মপরায়ণ 
বাক্তিই হউন, আর পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিই হউন, 
সকলেই অর্থের নিমিত্ত গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়। থাকেন। 
কেহ চৌপ্যবৃত্তিদ্বারা, কেহ দানগ্রহণ দ্বার, কেহ প্রণয় প্রকাশ 
দঘ্বরা গৃহস্থ হইতে ধন আহরণ পুর্ঘক আহার নির্বাহ করে। 
দেখুন মৃষিকপ্রতৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র অন্ত গৃহস্থের গৃহে লুক্কা- 
মত থাকিয়া জীবন ধারণ করে। গৃহের বহির্দেশস্থ গো মুগ- 
পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণিগণঞ গুহস্থেরই অন্থকম্পায় প্রতিপালিত 
হয়। সকল পুরুষার্থ দাধনেরই মূল শরীর | আবার & শরীরের 
মদ অরূ। শ্রুতিতে আছে_-"অন্রাদেব খবিমানি ভূহানি জায়স্তে* 
অর্থাৎ নন হইতেই এই সকল জীব জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ 
১ দেখ। বায়, অন্নরসে শরীর পুষ্ট না হইলে আমরা কোন কার্যাই 
করিতে লক্ষন হই না। অতএব আমাদের সেই অন্নদাতা 
গহন্তই যে সকলের শ্রে্ট উহা বলাই বাহুগা। অতএব গৃহস্থ- 
মাছ্েই দাতা হইবেন। আপনার! গৃহাগত আতুর ও অতিথি- 
দিগকে যথাশক্তি পৃজা করিবেন। যাহার গৃহে আতুর ও 
অতিথি পুর্জিত হয়, তাহার কুল উদ্ধার হইয়া থাকে । *্র 
সকল অতিথিকে অন্পপানে বঞ্চিত করিয়। তাড়াইয়! দিলে 
তে কিরূপপাপ হয়, তাহা আমি বলিতে চাহি না। বিন। 
অভিসন্ধিতে বেদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া! সম্পন্ন কর! উচিত । 
এই কাধ্যে ঈশ্বর সন্তষ্ট হইবেন, অথব! ইহ। দ্বার আমার ন্বর্গ ব 
মুক্তিলাভ হইবে এই রূপ ফপাকাজ্ষ! করিব। কোন কার্য্যই কর! 
কর্তব্য নছে। নিফামহদয়ে কাঁধ্য করিলে যথার্থ চিশুদ্ধি হয়। 
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এইরূপ বদ্ধুবান্ধবদিগকে উপদেশ দিয় ভিক্ষু পদ্মপাদ শিষ্যু- 
গণমহ মাতুলের গৃছেই অন্ন ভিক্ষা “করিলেন। আহারের 
গর, তাহার মাঁতুল পদ্মপাদের কোন শিষ্যের হস্তে একথানি 
পুস্তক দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “বধ, পদ্মপাঁদ! তোমার 
শিষ্যের তস্তে ওখানি কি পুস্তক ?” পদ্মপাদ্দ উত্তর করিলেন 
শআর্য! উহা! শারীরক-ভাষ্যের টীক11” তাহার কথ| শুনিয়া 
মাতুল বলিলেন ণ্বৎন! শ্রী পুস্তকখানি আমাকে একবার 
দেখিতে দাও)” গন্মপাদ টীকাগ্রন্থথানি মাতুলের হস্তে অর্পণ 
করিলেন। মাতুল অতিশম প্রণিধানপুর্ব্বক টীকাখানি আহছ্ছাস্ত 
পাঠ করিলেন এবং পাঠ করিয়া তাহার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ 
ও বিষাদ উপস্থিত হইল। তিন্নি ভাগিনেয়ের প্রবন্ধনির্া- 
ণের নৈপুণ্য ও বুদ্ধির গ্রাণ্ধা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন 
বটে কিন্তু এ প্রবন্ধে বেসকল যুক্তি অবলন্বিত হইয়াছে, তদ্বা।। 
তাহাদের মত নিরাকৃত হইয়াছে দেখিয়। অত্যন্ত ৪ঃখিত 
হইলেন। কারণ তিনি ভ্টপ্রভাকরের শিষ্য, উক্ত ভট্রের 
মতই তাহাদের মত। পন্মপাদ এ গ্রন্থে সুতীক্ষ যুক্ত দ্বারা 


ক্টাহার গুরুর মত সম্পূরূপে খণ্ডন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি 


মনে মনে অত্যন্ত খেদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বাহিরে হর্ষ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন বৎস! প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে । আমি 
তোমার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়। অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম”। 

অনন্তর পদ্মপাদ তাহার মাতুলকে বলিলেন --মার্য্য ! 
সংপ্রতি আমি এই পুস্তক রক্ষার ভার আপনার উপর অর্পন 
করিয়! দেতুবন্করামেশ্বরে গমন করিতেছি । আপনি গোগৃহের 
স্থায় অতিসাবধানে এই পুস্তকথানি রক্ষা, করিবেন। দেখিৰেন 
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কোন রূপে যেন ইহা নষ্ট না হয়। মাতুল পদ্মপাঁদের প্রার্থনায় 
সন্মত হইলে তিনি শিষ্যগশ সহ সেতুবন্ধরামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । গমনকালে ভাবি ছুঃখের কারণস্বরূপ নানাবিধ 
অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল । তীহার বাশনেত্র স্পন্দিত এবং 
বামবাহু ও বান উরু স্ফ,রিত হইতে লাগিল। একজন উচ্চ- 
রবে হাচি দিল। জ্ঞানী পন্মপার্দ এ সমুদয় গণনাই করিলেন 
না, তিনি নিঃদন্দেহে গমন করিলেন পদ্মপাদের গমনের 
পর তাহার মাতুল মনে মনে চিন্তা করিলেন । যদি এই পুস্তক- 
খানি রাখা বায়, তাহা হইলে আমার গুরুপক্ষের যথেষ্ট 
হানি হইবে । এই পুস্তকে শুরুদেবের সমুদয় বুক্তিই থণ্ডত 
হইয়াছে । আর যি পুস্তকথানি নষ্ট করা যাস, তাহা হইলে 
শুরুর মতের যথেষ্ট প্রচার হইবে। আমার এরূপ বুদ্ধি নাই যে, 
“তা গিনেয়ের যুক্তিমকল খগুনপুর্ধক গুরুর মত রক্ষা করিতে 
পারি। অতএব গৃহের সহিত এই পুস্তকখানি দগ্ধ কর! 
যাউক। কারণ গুরুপক্ষের নাশ অপেক্ষা গৃহনাশও বরং 
ভাল। এই রূপ স্থির করিয়। তিনি গৃহে অগ্থি স্থাপন করিলেন। 
বখন অগ্রিশিখায় বেষ্টিত হইয়া গৃহ জলিয়! উঠিল, তখন অন্তান্ত 
আক্রোশ প্রকাশপুর্বাক বলিতে লাগিলেন “প্রতিবেশিগণ ! 
দেখ দেখ অগ্নি আমার গৃই দগ্ধ করিতেছে ।” 

এদিকে পদ্মপাদ শিষ্যগণের সহিত পেতুবগ্ধরামেশ্বরে উপ- 
ত্বীত হুইয়া প্রথমেই ফুল্পমুনির আশ্রমে যে বট বৃক্ষের মূলে 
রাম শরাসন পরিত্যাগপুর্বক উপবেশন করিয়াছিলেন, উহ! 
সন্দর্শন করিয়। অত্যন্ত গ্রীত হইলেন। তাহার পর সযুদ্রতীরে 
যে স্থলে রাম ও লক্ষণ বাণরগণের সহিত বনিয়া সীত1 উদ্ধা- 
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রের উপায় চিন্ত! করিয়াছিলেন, সেই' স্থান অবলেকনপুর্র্বক 
অগন্তোর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 'প্রস্থানে মহর্ষি অগন্ত্য 
বাম ও লক্ষণকে পিতার স্তায় সছুপদেশ সকল প্রদান করেন। 
অনস্তর স্বভাবতঃ বিমলচিন্ত মেই যতি তীথ-ন্নানে অধিকতর 
বিমলচিন্ত হইলেন এবং কয়েকদিন এ তীর্থে অবস্থানের পর 
শিষাদের নিকট সেতুবন্ধরামেশ্বরের মাহাস্থ্য কীর্তনপৃর্ধক পুন- 
রায় মাতুলভধনে গ্রস্্যাবুত্ত হইলেন। মাতুল তাহাকে দেখিয়! 
অত্যন্ত খেদ প্রকাশপূর্বক ধলিলেন “তুমি বিশ্বান করিয়া আমার 
হস্তে যে পুস্তক রাখিয়াছিলে, অন্বধানতা-নিবন্ধন গৃহে অগ্রি- 
সংযোগ হওয়ার গৃহের সহিত এ পুগ্তক দপ্ধ হইয়া গিম্কাছে। 
বৎস! অধিক কি বলিব, গৃহ দগ্ধ হওয়ায়ও আমার তত দুঃখ 
ভয় নাই, এ পুস্তক দগ্ধ হওয়ায় যেরূপ দুঃখ হইয়াছে” । পদ্মপাদ 
মাতুলের গৃহদাঁহের জন্য করুণা প্রকাশ পুর্ধক বলিলেন "আর্ধা! " 
আপনি চিন্তা করিবেন না, পুস্তক নষ্ট হইয়ছে সত্য কিন্ত 
আমার তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, এখনও আমার সেইজপ 
বৃদ্ধি আছে। অতএব আিরকাল মধোই আমি শ্বূপ একখানি 
টকা রচনা করিতে পারিব”। এই বলিয়া তিনি পুনরায় 
শারীরকভ।স্যের টাক! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতুল ভাগি- 
নেয়ের প্রতিভ! দরশশনে ভীহ হইয়া ভোজনকালে তাহার 
খাগ্ধের মধো এরূপ এক বিষান্ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়। দিলেন 
যে, উহাতে তাহার মানসিক ক্ষমতা বিনষ্ট হইল। তিনি, 
আর পুর্ধের স্তায় টাকা গ্রাণয়নে সমর্থ হইলেন না। 

অনন্তর পস্সপাদের সায় শঙ্করের অন্যান্ত শিষ্যগণ ও নানা- 
তীর্থ পর্যাটনপূর্বক ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দেশে আসিয়! 


পদ্মপাদের তীর্থযাপ্রা। ১৭১ 


উপস্থিত হইলেন এবং পদ্মপাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
তাহাদের আহ্লাদের শীমধ রহিল না। তীহার পরস্পর কুশল 
ভিন্ঞামা ও সাদর সম্তাষণের পর ধর্মালাপে রত আছেন, এমন 
সময় এক পথিক ত্রাঙ্গণের মুখে শুনিতে পাইলেন “গুরুদেব 
শঙ্কর এখন তাহার জন্মভূমি কেরলদেশে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন? । শিষ্যগণ গুরুপ্ধেবকে সন্র্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎ- 
বন্ঠিত ছিলেন, সহলা এই সুখময় সংবাদ পাইয়া তাহার] কেরল- 
দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার! গুরুদেখের জন্াভূমির 
লনিহিত হইয়া জানিতে পারিলেন, তিনি গগনম্পশি-বৃহত-বুক্ষ- 
রাজি-পরিশোভিত কেরল দেশে পরিভ্রমণ কগ্িতেছেন। যখন 
শিষ্যরা গুরুর নিকটে গযন করিলেন, তখন তিনি একটা 
বিঞুমন্দিরে ধ্যানস্থ ছিলেন। গুরুদেব “তব্বমসি” চিন্তায় নিরত, 
* তিনি তখন শিষ্যদিগকে দেখিয়া কোন কথাই বলিলেন না। 
ধ্যান-ভঙ্গ হইলে শিষ্যের] তাহার চরণে প্রণত হইলেন শঙ্কর 
শিষ্যগণের কুশল লিজ্ঞামা করিলেন। তাহারা আপন আপন 
কুশল বিজ্ঞাগন করিলে পল্পপাদ ক্ষুপ্নমনে পদ্গদরস্থরে বলিতে 
লাগিলেন ১-গুরুদেব! আমি উত্তর দেশীয় তীর্থঘকল পর্যটন 
করিয়। যখন সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করি, তখন একদিন যদৃচ্ছা- 
ক্রমে পুর্বাশ্রমের মাতুলের গৃহে উপস্থিত হই। আমার মাতুল 
দ্বেতবাদীদিগের অগ্রগণ্য এবং ভট্টপ্রভাকরের শিষ্য । আমি আপ- 
*নার ভাঙ্ের যে টীকা করি, তিনি এ টাকাথানি আনার শিষ্যের 
হস্তে দেখিয়া উহা পাঠ করেন এবং উহাতে দৈতবাদীদি্গর 
বিশেষতঃ তাহার গুরু প্রভাকরের সমুদয় ঘুক্তি নিগাকৃত হইয়াছে 
দেখিয়। মনে মনে অত্যন্ত ছঃথিত হন, কিন্তু যাহ।তে আমি তাহার 


১৭২ শঙ্করাচারধ্য-চরিত । 


মনের ভাব না বুঝিতে পারি, তজ্জন্ত বাঁছিরে অতান্ত আহলাদ 
গ্রকাশ করেন। তাহার পর আমি তাহার উপর এ টাকা-খাঁনির 
রক্ষাভার অর্পণ করিয়! সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিলে তাহার 
গৃহের সহিত শর গ্রস্থথানি অগ্রিতে ভস্মীভূত হয়। আমি 
গ্রত্য।গমন করিলে টীক। নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি অত্ন্ত ছুঃখ 
প্রকাশ করিলেন, কিন্তু শ্লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, মাতুল 
স্বেচ্ছা: প্রবৃত্ত হইয়াই এ কুকাধ্য করিয়াছেন। তাহার পর 
যেবস্ত আহার কৰিলে,বুদ্ধি-ত্রংশ ঘটে, এরূপ বস্ত আমাকে 
আহার করিতে দেন। উহা! আহার করাতে আমার বুদ্ধির 
স্কর্তি নষ্ট হইয়াছে, আমার মন আর সংশয়রহিত হইতেছে 
না। আমি বহু যত্বু করিয়াও সেনুপ শুক্ম যুক্তি-সকল সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছি না। গুরুদেব! আমি কি অপরাধ 
করিয়াছি, আমার এইরূপ ভূর্দশার কারণ কি ?;বলুন। রগ 

শঙ্কর পদ্মপাদের কথ! শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং 
করুণা-প্রকাশপুর্ধক বলিতে লাগিলেন "বৎস পদ্মপাদ ! হৃদয় 
হুইন্তে দুঃখ দূর কর, বিনষ্ট বস্ত্র জন্ত শোক করা জ্ঞানী ব্যক্তির 
কর্তব্য নহে। তোমার ট্ীক! নষ্ট হয় নাই । ভুমি শৃ্গগিরিতে 
অবস্থানকালে আমার নিকটে ভাষ্যের ষে পঞ্চপাদী টীকা পাঠ 
করিয়াছিলে, উহা আমার স্বৃতিপথ হইতে অন্তহিত হয় নাই। 
আমি উহা বলিতেছি, তুমি লিখিক্া ল৪। তাহার পর শস্কর 
প্র টীকা আবৃত্তি করিতে আরস্ত করিলে পদ্মপাদ সবেগে লিখিয়!.. 
লইগলন। যখন তাহার লেখা পরিসমাণ্ত হইল, তথন হর্ষে 
আপ্ল,ত হইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

তাহার পর কেরল-অধিপতি কবিবর রাপ্বশেখর শঙ্করের 


পন্পপাদের ভীর্থবাতা | ১৭৩ 


সছিত মাক্ষাৎ করিবার জন্ত আগদন করিলেন যখন তিনি 
শঙ্করের চরণে প্রণিপাত করিলেন, তখন শঙ্গর অতান্ত আহলাদ- 
প্রকাশপূর্বক কুশল জিজ্ঞানা করিলেন। রাজা শঙ্করের 
কথার উত্তরে বিবিধ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে শঙ্কর বলিলেন, 
"আপনি যে তিন খানি নাটক গ্রণয্বন করিয়াছিলেন, উহ! 
আছে ৩? বাজ বিষ হইয়া বলিলেন “পরতে! উহা আর 
এখন বিদ্যমান নাই, প্রমা্-বখতঃ অপহৃত হইয়ছে। শঙ্কর 


বলিলেন “আপনি তজ্জপ্ত দুঃখিত হইবেন না, আপনি লিখুন. 


আছি উহা বপিতেছি”। তাহার পর তিশি অবিকল তিন খানি 
নাটক আবৃত্তি করিলেন, রাজ। বাঙ্শেখর উহা! গিখিয়া লইয়া 
বিন্মিত ও বত্পরোনান্তি আহলাদিত হইলেন। তাহার পর বিদ্বান 
এইণ কালে কৃতাজলি হইয়া বিজ্ঞ।ম। করিলেন “প্রভো ! আজ! 
» করুন, এহ কিন্কর আপনার কোন কাব্য হল্পারন করিবে”। 
শঙ্কর বলিলেন“নৃপবর! আনার কিছুই গ্রার্থণীয় নাই । আমিএই 
কালটি অগ্রহারের ব্রাঙ্গন্দিগকে অভিমন্পাত করিয়াছি। তাহার! 
দেদ-হান এবং ভ্রষ্টাচার হইবে। তাহাদের গৃহে বতিগণ ভিক্ষা! 
*শুহণ করিবেন না। আর তাহাদের গৃহের মন্নিধানে শান” 
ভুমি বিরাজিত হইবে। তুমিও তাহাদের বাহত উহার 
অনুবূপ বাবহার করিবে”। রাজা রাণেখর শদ্দরের আজা 
শিরোধার্ধা করিয়া তাহার চরণদ্বয় চিন্তা করিতে করিতে স্বার 
ঝাঘধানীত্ে গ্রতিগমন করিলেন। 


দশম অধ্যায়। 


দিগ্বিজয়-যাত্র। | 

অনস্তর শঙ্কর, পদ্মপাদ হস্তামলক দমিৎপাঁণি চিছিলাপ 
জানকন্দ বিঝুঃগুপ্ত শুদ্ধকীর্তি ভাঙ্গমনীচি কৃষ্ণদর্শন বুদ্ধিবিরিঞ্চি 
পাদশুদ্ধান্ত আনন্দগিরি প্রভৃতি বছুনংখ্যক বিখ্যাত জ্ঞানী 
শিষ্কে সঙ্গে করির1 দি্বিজয়ের নিমিত্ত বহির্দত হইলেন। 
যথন শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বারা করেন, তখন তাহার নাম সর্ধত্র 
গুচারিত হইয়াছে । ভারতের নৈতবাদিগণের প্রত্যেক সম্প্র 
দায় তাহুর গ্রাতিঘন্থা। তান্্কগণ তাহার এ্রতি শত্ররন্তায় 
বিদ্বেষপরায়ণ। এ অবস্থায় এ সকল বশ্প্রনায়ের মহিত মতের 
সংঘর্ষের মধো শারীরিক সংঘর্ষ হওয়াও একান্ত অমন্তব নছে।' 
তজ্ভন্ঠ তাহার প্রমভক্ত রাজ! সুধন্ব। * অনুচরবর্গ মহ তাহার 
সাহাব্যার্থ অনুগামী ইইলেন। শঙ্কর ভ্রমণ করিতে করিতে 
প্রথমেই মধ্যাজ্জননামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এ স্থানে, 
শক্তি উপাসনার ছল কারয়া অনেকে মা পান করে। শঙ্করের 
সহিত মেই শাক্তগণের বিবাদ আরন্ত হছইল। এ বিচার 
দর্শনের নিমিত্ত বছলো।ক সমবেত হইল | কথিত আছে £-- শঙ্কর 
মধ্যাজ্জননামক শিবের মন্দিরে গিয়া কতকগুলি দেবদেবীর 
মৃত্তি দেখিলেন। কালী, তারা, ধোড়দী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, 


১২ 





* ভগবান্‌ শঙ্ষকচাধ্য স্বয়ং ও শ।রীরকভ[য্যের মধ্যে এই রাছ। কুধ্থ।র 
নাম উল্লেখ করিয়।ছেন। 


দিগ্বিজয়-যাতা। ১৭৫ 


ছিয়মন্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা! এই দশ মহাবিগ্ভ1 
এ শিব-মূর্তির উপাননা করিতেছেন। শঙ্কর কৃতাগ্ুলি হইয়া 
ভক্তি-পূর্ণভ্ধদর়ে জিজ্ঞাদ। করিলেন )--গ্রভো।! আপনি সর্বব্যাপী, 
বলুন, দ্বৈতমত মতা, কি জন্বৈতমত সত্য? অমনি তৎক্ষণাৎ 
দৈববাণী হইল, প্অদ্বৈতমত সত্য অট্দতমত সত্য, অদ্বৈতমত 
মত্য”। ত্র আকাশবাণী শ্রধণে সকলেই বিন্মিত হইল এবং 
বিন! বাক্যব্যয়ে শঙ্করের মত অঙ্গীকার করিয়া তাহার শ্িষ্য- 
শ্রেণীর অন্তর্ঁত হইল । অনন্তর মহালক্ীর উপাসক, সরস্বতীর - 
উপাদক ও বামাচারিগণের আহিত শহরের বিচার হইল। 
তাহারা অনেক যুক্তির অবতারণা করিলেন, কিন্ত শঙ্কর পে 
সদুদয়ই খণ্ডন করিগেন। তাহার পর তাহারা পরাজয় স্বীকার 
করিলে শঙ্কর সুরাসক্ত বামাচারী সন্প্রদায়কে সথ্চোধন করিয়। 
বণিলেন” শানে লিখিত আছে £-বিষলিপ্ত বাণদারা নিহত 
হরিণের মাংসের নান কলঙগ্। যাহারা কলগ্ ভক্ষণ করে ও ম্দা 
পান করে তাহাদের ব্রাঙ্গণ্য থাকে না*। অতএব আপনারা 
ব্রা্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে মুখতা ত্যাগ করিয়া 


'প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করুন, আর বিল করিবেন না”। 


তাহারা সকলেই শঙ্করের কথা শুনিয়া তাহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক 

তাহার শিত্যন্ব শ্বীকার করিলেন। তাহার পর তিনি তুলা- 

ভবানীর মন্দিবস্থ সমুধয শাক্তকে পরাজিত করিয়া সেতুবন্ধ" 
শ্রামেশ্বরে 1 উপস্থিত হইলেন । 

ক যস্য কারগতং রক্ধ মদ্যেনাপ্রাব্যতে মকুৎ। 

তদ্য ব্যপৈতি ত্রাঙ্গণ্যৎ শূত্রতব্চ স গচ্ছতি | (মনুনংহিতা ১১শ অধ্যায়) 

রণ সেতুবদ্ধ-রামেখর শবনম প্রনিদ্। মহাতীর্থ। ইহ মান্্রাজ প্রেনিডেন্সীর 





সি 


১৭৬ শর্করাচাধ্য-চরিত। 


শঙ্কর সেতুবন্ধরামেশ্বরে হুই মাস কাল অবস্থিতি করেন। 
তিনি গ্রথমে সমুদ্রে অবগাহন করিয়া পামেশ্বর শিবের সন্দর্শনার্থ 
গমন করেন। কথিত আছে ঃ-দ্বরং অযে।খ্যাধিপতি গাম এ 
শিবণিঙ্গ গ্রতিট্টিত করিয়াছিলেন স্থানে পাণ্য * চোণ 1 ও 
জ্রাবিড় £ দেশীয় দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের সহিত তাহার বিচার 
হয়। প্রথমে এক শ্রেণার শৈব তাহার নিকট আগমন করিল। 
তাহাদের বাম বাহুতে শিবণিগ্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং সব্বাঞ্গ ভক্ম- 
মণ্ডিত ও শৃলচিহ্ন দ্বারা চিন্তিত । আর এক সম্প্রদার শৈব- 
আগমন কপিল, ইহাদের প্রধান থ্যক্তির নাম বিদ্বেষনীর। 
তৃতীয় শৈব-সন্প্রদায়ের দর্ধাগে বিভত, গলদেশে, বাহুতে ও 
হস্তে কদ্রাক্ষমাণ। এবং শিবলির্পের চিহ্ন । শঙ্কর সব্বগ্রে প্র 
কন নশৈব-সন্প্রদায়কে চিহ্াদর ধারণের অগ্রয়োননা মতা 
বুঝাহয়া দিয়া তাহার পর তাহাদের বাথত মতনমকল খণ্ডন» 
বারণেন। তাহাদের অনেকে শঙ্করের অদ্বৈতমতের শ্রেষতা 





অণ্গত সমুদ্রতীরে অবস্থিত। কথিত আছে, প্লাবণ সীতা হরণ করিলে 
রাম ও লক্ষণ বানররাজ সখীবের সাহায্যে সেতু বন্ধনপূববক নমুদ্র পার 
হইয়া ল্কায় গমন করেন। যে স্থানে সেতু বন্ধন কনিয়|ছিলেন, সেই সনের 
নাম সেতুবন্ধ-রামেশ্ক্ন 

* পাঙ্য। এই দেশ) কুমারিক| অন্তরীপের মন্নিহিভ | তাঁঅপণ নদী এই 
দেশের মধ্য দিয়। প্রবাহিত হইতেছে। 2 
০১ চোল। ত্বাবিড় ও ত্রেলঙ্গের মধ্যে এই দেশ অবস্থিত। ইহার মধ্য 
দিঘ়। ক।বেরী নী প্রব/হিত। তাঞ্জোরে ইহ।র রাজধানী ছিল । 

 ত্রবিড। এই দেশ শ্বনানাযদ্ধ। ইহা! দান্দ্রাজপ্রেসিডেন্দীর অন্তগত্ত । 


দিগ্বিজয়-যাত্রা 1 ১৭৭ 


অনুভব করিতে পারিয়া আপন আপন মত পরিহারপুর্ববক 
শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিপ। 

সেতুবন্ধরামেশ্বরে অন্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্চর অনস্ত- 
শয়ন * নামক স্থানে গমন করিলেন । শঙ্কর প্রস্থানে একম!স 
কাল অবস্থান করিয়া নানাসম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেন। 
স্থানে ভক্ত, ভাগবত, বৈষুব, পঞ্চরান্রিক বৈখানন ও 
কর্মহীন, এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিত। শঙ্কর উহাদের 
মত জিজ্ঞনা করিলে প্রথম ভক্তগণ বলিল “মহাশয় আমাদের 
মত অবণ করুন। বাঙুদেব পরমেশ্বর ও সন্বজ্র। তিনি মৃত্ত্ত- 
কুন্মাদি অবতার গ্রহণ করেন। তীহার উপাননা দ্বার আমর] 
মুক্ত হইয়। তাহার পদ প্রাপ্ত হইব। কৌগ্ডন্যমুনি এই স্থানে 
তাহাকে প্রনন্ন করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, এই বুদ্ধিতে আমরা 
৭ সেই বাস্থদেব অনন্ত প্রভুর সেবাতে রত আছি। আমাদের 
মত ছুই ভাগে বিভক্ত যথখ1)--জ্ঞান ও কার্ধ্য। কেহ কেহ 
কর্মশীল, কেহ বাজ্ঞানের অনুশীলন করিয়। থাকেন। উভয়- 
মতেই মুক্তি অতি সুলভ । 
" তাহার পর ভাগবত-মতের এক ব্রাঙ্ছণ তাহার নিকট 
আপিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি আমাদের মত শ্রবণ 
করুন। পসকল বেদে যত পুণ্য আছে, কল তীর্থে যত ফল 
আছে, মনুষ্য একমাত্র ধিষ্ুক স্তব করিলে সেই সকল ফল 
পুইয়। থাকে”। এই সকল শান্্রবাক্যে বিশ্বাসনিবন্ধন আমর! 
অহরহঃ বিষ্ণুর গুণকীর্তনে আসক্ত। আমরা শঙ্খ চত্রাশদ্ 
চিহব্ধার| সমস্ত দেহ চিহ্কিত করিয়। ললাটে উদ্ধপুণ্ড, এবং গল- 

* অনস্তশয়ন। এই হান জিব দুরঝাজের অন্তর্গত মমুত্রততীরে অবস্থিত। 
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দেশে তূলসীমালা ধারণ করিয়া থাকি । অতএব মুক্তি আমাদের 
সববদ1া করতলে অবস্থিত জানিবেন | * 

ডাহার পর, শাঙ্গপাণি নামক একজন বৈষর প্নসে! 
লারায়ণায়” এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে শঙ্ষরের নিকট 
আপিয় বলিল "শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে সকল মানব শঙ্খ 
চক্র চিহ্ন এবং গলদেশে তুলসী, পদ্ম এবং অক্ষমালা ধারণ 
করে, যাহার্দের ললাটদেশে তিলক শোভা পায়, দেই সকল 
পৈষঃবেরা ত্রিভূবন পবিত্র করিয়া থাকেন । অতএব আমর! এ 
সকল চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকি । তামাদের বিশ্বাস, আমর! 
নিশ্চক্সই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া? বৈকুঞ্ধামে গমন করিব। 
কারণ আমি শুনিয়াছ্ছি, আমাদের ন্যায় অনেক বৈষুব তথায় 
গমন করিয়াছেন 

তাহার পর, পঞ্চরাত্রশান্ত্রে দীক্ষিত এক বাক্তি আনিয়া" 
বলিল $_-মামাদের শান্ব ভগবানের গ্রতিষ্টা প্রভৃতির মূলীভূত। 
অতএব যতিবর! সমস্ত ব্রাহ্মণেরই কর্তব্যযে আমাদের শাস্ত্রোক্ত 
আচার পরিগ্রহ করিয়। মুক্তিলাভ করেন । 

তাহার পর, ব্যামদাল নামক এক ব্যক্তি টৈথাঁনসশান্ত্রে 
আচারগ্রহ্ণপুর্বক আসিয়া বলিল ;--যতিবর | “তদ্বিষ্ঠোঃ 
পরমং পদং” ইত্যাদি বেদমন্বদ্ধারা নারারণের শ্রেষ্ঠ তা বর্ণিত 
হইয়াছে । নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং রুদ্র জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছেন। অতএব নারায়ণই সমুদয় বস্ত্র কারণ। বৈথানণদ্ব- 
-শতে বৈষ্বগণ শঙ্ঘচক্রাদ্ি চিহ্ন দ্বার! পবিব্র-দেহ ও উদ্ধপুগু, 
ধারণ করিবেন। চিরক!ল এইরূপ শাচারের শহ্ুষ্ঠান করিলেই 
দেহাস্তে মুক্তি হইবে। 
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তাহার পর-নামতীর্থনামক একজন কর্মহীন বৈষঃন আগিয়] 
বলিলেন: মহাশয়! অচমার কথ! শ্রবণ করুন৷ আমাদের 
মতে এই সমস্ত জগৎ বিষুময়। কেবল গুরুই মোক্ষ দান 
করিতে পারেন, আর*কেহু পারে না। গুরু ভগবানের 
নিকট এই বলির! প্রার্থনা করেন “থে প্রো! আপনি আমার 
শিশ্যদিগকে আপনার পাদপন্ম অর্পণ করুন।” ভগবান্‌ বিবু, 
গুরুর গ্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে চরণকমল দান 
কারধা খাকেন। 

শঙ্কর খৈষঝুবগণের এ সকল মত শ্রবণ করিয়া বলিলেন ১-+ 
5৪ভে বৈষ্ণবগণ ! কেবল চক্রাদি চি ধারণ করিলেই মুক্তি হয় 
না, তোমরা মোক্ষলাভ যত সহজলাধ্য মনে কর, বন্ততঃ উহ! 
তহ সহজ-প্রাপ্য নহে । মুক্তি বড়ই ছুলভ পদার্থ । অতএব 
শাষ৭-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিক্ষামচিত্তে কন্মকর। কন্মদ্বারা 
শুদ্ধমন্ধ হইয়া অদ্বৈতমভাবলম্বী গুরুর শরণাগত হ৪। তাহার 
উপদেশে “আমি ত্রঙ্গ” ইভাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। তাহ! 
হইলে অচিরে মুক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে? । শঙ্কর ততত্য 
বৈষ্ণবগণকে লক্ষ্য করিয়া এই._মর্শে বহু উপদেশ প্রদান 
করিলেন। শ্রী সকল উপদেশে বৈষ্ণবগণের অদ্বৈতবাদে আস্থা 
জন্মিল। তাহার শঙ্করের পদে প্রণিপাত করিয়া! তাহার শিল্ত্ব 
গ্রহণ করিল। 
» অনন্তর শঙ্কর প্রস্থান পরিত্যাগপুর্বক পাচ দিন পদবজে 
গমন করিয়! সুত্রঙ্গণ্যদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য কুমার 
ধার নদীতে সান করিয়া! অনন্তরূগী কার্তিকেয়কে সনর্শন- 
পূর্বক কিছুকাল সেইস্থানে মবস্থিতি করিলেন। শঙ্কর শিশ্য- 
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গণ সহ প্রস্থানে অবস্থান করিতেছেন, শুনিয়া! তব্দেশস্থ হিরথ্য- 
গর্ভের উপাসক, বত্িমতাবলম্ী ল সুহোত্রনামক কুধ্যভক্ত 
ব্রাঙ্গণগণ আতিয়া তাহার সহিত ধন্মাবিষয়ে বিধাদ উপস্থিত 
করিল। শঙ্কর তাহাদের মতের অসারতা গ্রদশনপুর্বক অদ্বৈত- 
মত বিবৃত করিলেন। শঙ্করের মুখে অদ্বৈতবাদের অপু্বঘুক্কি 
অবণ করিয়া তই সকল ব্রাহ্মণের অধিকাংশের মনে অট্বত* 
বাদের প্রতি আস্থ। জন্মিল। বিশেষতঃ জুহ্াত্রনামক সু্যভক্ত 
্রাঙ্গণগণের সকলেই ভাহার শিশ্যন্থ স্বীকার করিলেন এবং 
অন্ান্ত সম্প্রদায়ের ও কেহ কেহ তাহার মত পরিগ্রহ করিয়া 
ধন্ত হইলেন। তাহার পর হিনি এ স্থান পরিত্যাগপুব্বক 
বাধুকোণ অভিনুখে যাত্রা করিলেন। সেবার নিগিন্ত তিন 
সহত্র শিষ্য তাহার সহিভ গমন করিতে লাগিল। কেহ টক্কা, 
কেহ শঙ্খ, কেহ ঘণ্টা বাগ্য দ্বারা তাঁহার যাত্রা বিঘোষি ত* 
করিতে লাগিল। ঠিনি বে যে দেশ দিয়া যাইতে লাগিলেন, মেই 
দেই দেশের ব্রাহ্গণগণ স্বরং আগমন করিয়া তাহার শিষ্য হইতে 
লাগিল। শঙ্কর খিশ্রামাথ উপবেশন করিলে শিষ্ঞগণ পরস্পর 
প্রতিদ্বন্িতা সহকারে তাহার মেবায় প্রবৃত্ত হইত। কেহ 
পদ ধোৌঁত করিয়া দিত, কেহ ময়রপুচ্ছনির্ম্িত চামর বীজন 
করিত। এইরূপে তিনি গমন করিতে করিতে গণবরপুরে 
উপনীত হইলেন । পেখানে কৌুদী নদীতে স্নান করিয়া 
বিদ্বেশগণপতিকে সন্দশন করিলেন। তাহার পর শিষ্গণ 
সপ্রঠপাদি কার্ধো প্রবৃন্ত হইল। আহার্ধয প্রস্তত হইলে পদ্মপাদর 
শুরুদ্রেবের নিকট ভিক্ষা গ্রহণের ভন্য প্রার্থনা জানাইলেন। 
অনন্তর শঙ্কর ভিক্ষা গ্রহণ করিলে অন্যান্ত শিষ্যগণও নানা- 
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রপযুক্ত আহার্ধ্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। সায়ংকাঁল 
উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ গুরুদেবকে দ্বাদশ বার প্রণিপাত 
করিয়া বিবিধ বাদ্য সহকারে পরবরদ্ধের স্তৰ করিতে আরম্ভ 
করিল। তাহার পর, দেই নগরবাশী ব্রাঙ্ষণেরা শঙ্করের ধর্ম 
মত অবগত হইয়। ৰিশ্মিত হইল এবং তাহারা আসিয়া বলিতে 
লাগিল “এ কি ? যাহারাই শুনিবে তাহারাই বলিবে, তোমাদের 
ধর্মমত ভাল নহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আকাশের হ্যায় নিরবলম্ব 
এবং তিনি বাক্য মনের অগোচর। একি কথ? সাধারণ 
লোকে ইহার অর্থ কি বুঝিবে? অতএব তোমরা ঘী মত 
পরিত্যাগপূর্র্বক স্বীয় মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের মত পরিগ্রহ 
কর। আমর! গাণপত্য সম্প্রদায় । আমাদের মতে গণপতিই 
একমাত্র ঈশ্বর এবং জগতের নিয়স্তা। তিনি এক দন্ত দ্বারা 
“চিত্রিত ও মহাশক্কি-দমন্বিত। যে ব্যক্তি তাহাকে ধ্যান করে, 
সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারে” । শঙ্কর গাণপত্য-মত 
শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্ত করতঃ শ্রী মত থগডন করিলেন। তাহার 
পর, ক্রমে ক্রমে হরিদ্রাগণপতি, নবনীতগণপতি, স্ব্ণগণপ্তি, 
সস্থানগণপতি ৪ উচ্ছিষ্ট-গণপতির উপাসকগণ আসিয়া শঙ্করের 
নিকট শ্বস্ব ধর্মমত ব্যাখ্যা করিল। উহার মধ্যে উচ্ছিষ্টগণ- 
পতির মতাবলম্বিগণ বলিল “আমাদের দেবতার মূর্তি অতি 
অভুত। তিনি চতুভূ্জি, ত্রিনয়ন, পাশ অঙ্গ,শ গদ| ও অভয় 
গ্রার। তাহার হস্তনকল স্থশোভিত। আমাদের উপান্ত-দেব 
দেবীকে বাম অঙ্গে ধারণপূর্র্বক তাঁহার নাভির নিম়স্থ কোঁন 
গুপ্ু অঙ্গ শুগু দ্বার! স্পর্শ করিয়া! বিরাঁজিত আছেন। আমর 
ললাটে কুষ্কমের চিহ্ব ধারণ করি এবং জীব ও পরমাম্মার 


১৮২ শৃঙ্করাচাধ্য-চরিত | 


বেমন প্রক্য চিন্তা করিতে হয়, তদ্রপ দেবীর সহিত গণপতির 
উ্ক্য চিন্তা করিয়া থাকি । আমাদেরমতে জাতিভেদ নাই। 
আমরা পৃথিবীর সমস্ত মাঁনবকে এক জাতি মনে করি। আর 
পুরুষ জাতি ওস্ত্রী জাতির পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগে কোন 
দোষ নাই। কারণ আমাদের মধ্যে পতি ও পত্বীর নিয়ম নাই। 
আমাদের বিশাস স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সঙ্গ-জন্ত আনন্দই মুক্তি। 

শঙ্কর গাণপতা-ম তাবলম্বীদের ধর্মমত শ্রবণ করিয়া বিন্বন্ 
প্রকাশপুর্বক বলিলেন "ওহে গাণপত্যগণ ! তোমরা অতি অজ্ঞ, 
ধর্মাধর্ম্ের রহস্ত কিছুই অবগত নহ। বেদে আছে, সুরাপান 
করিবে না, পরদার করিবে না। যাহার এ সকল পাপ কর্খ 
করে, তাহারা কি গরকারে মুক্তি লাভ করিবে? অতএব 
তোমরা অন্ু্িত পাততক হইতে ঘদি নিফুতি লাভ কারতে 
চাও, তবে শীঘ্র উী দুষ্ট মত পরিত্যাগ কর, নতুবা চিরকাল 
অপবিত্র নরকে নিমগ্ন থাকিতে হইবে । তাহার পর, গণ- 
পতির উপাপকগণ নিজ নিজ মতের আপারতা বুঝিতে পারিলে 
শঙ্গর তাহাদিগকে অইৈতমত উত্তমরূপে বুঝাইয়! দ্রিলেন। তা- 


হারা এ মতের পবিত্রতা ও উদারতা হৃদয়ে অন্থভব করিয়া শঙ্ক-" 


রের শিথ্যত্ব গ্রহণ করিল। 

অনন্তর শঙ্কর, গণবরপুর হইতে নির্গত হইয়! স্ুপ্রসিদ্ধ কাঞ্ষী- 
ক্ষেত্রে * উপস্থিত হইলেন । এ পবিত্র তীর্থে ঠিনি শিষ্যগণ সহ 
একমাস অবস্থিতি করেন এবং তত্রত্য তান্ত্িকগণকে বাদে পরা* 
প্ঙ্রাত করিয়া বৈদিক আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যতিগণের 





* পন্সপাদের, স্ীবাত্র প্রসঙ্গে পারটাকায় কাধীক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণন! 


লিপিবদ্ধ হইয়|ছে। 


দিশ্বিজয়-যাত্রা। ১৮৩ 


আশ্রয়ের নিমিস্ত এ স্থলে একটা স্থরম্য দেবাঁলয় নির্মাণ করি- 
রাছিলেন এবং তত্রতা ব্বা্গণদিগকে নির্দ্ল অদ্বৈতমতে দীক্ষিত 
করিয়া শ্রী স্থানে বানের জন্ক আদেশ করেন। তাত্রপরণ 
নদীর তট হইতে কতকগুলি ত্রাঙ্গণ ধর্র-জিন্ঞাসার নিমিত্ত 
শঙ্করের নিকট আগমন করিয্বা অন্বৈত-মতের বিরুদ্ধে অনেক 
সন্দেহের অবতারণা করিলেন, কিন্তু শঙ্করের তীক্ষ যুক্তি এবং 
বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত সংশয় বিদুরিত 
হইল । তাহারা অতিশুক্তি সহকারে অদ্বৈতবিদ্ভার আশ্রয়. 
গ্রভণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন । তাহার পর, শঙ্কর ধর্ম জিজ্ঞা- 
সার নিমিত্ত স্বয়ং সমাগত আহ্ক,দেশীক্ব * লোৌকদিগকে আদ্বৈত- 
বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া বেঙ্কটাচলেশ 1 মহাদেবের 
উদ্দেশে গমন করিলেন। উক্ত মহাদেবের সন্দর্শনান্তে শিষ্যগণ 

* লহ পদব্রজে বিদর্ভ-রাঁজধানীতে $ উপস্থিত হইলেন। বিদর্ভরাজ 
শঙ্করকে & দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন 
এবং বিশেষ ভক্তিসহকারে তাহাকে অর্চনা করিলেন। শন্গর 
কিয়ত্কাল এ স্থানে অবস্থানপুর্বক এ দেশেবাসীদের মধ্যে 
"যাহার! তৈরবতন্ত্ব অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বশীভূত 
করিয়া অদ্বৈত-পথে আনয়ন করিলেন । এই কাধ্যে শিষ্তগণ 
তাহার সবিশেষ মহায়ত করিয়ছিলেন। 





* ত্রেলিঙ্গদেশই পূর্বে অন্ধ,দেশ নামে আখ্যাত হইত। উহা বর্তমান 
শ্ন।ন্র।জ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত । এ দেশের ভাষ। তেলেগু । 
1 বেস্কটাচলেশ মহাদেব যে স্থানে অবশ্িতি করেন। এ স্থান। এখনি 
নামে প্রনিদ্ধ উহ। ত্রেলিঙ্গ দেশের অন্তগত | 
ক বর্তম।ন বেরার, প্রদণেশই পুধ্বে বিদর্ভনামে অভিহিত হইত। উহ! 
মধ্যভারতের অন্তর্গত । 


১৮৪ শহ্করাঁচারধ্য-চরিত | 


তাহার পর, শঙ্কর, কর্ণাট অভিমুখে গমনের মানস করিলে 
বিদর্ভরাজ কৃতাঞ্জলি-পুর্ববক বলিলেন “আপনি সংপ্রতি কর্ণাট 
প্রদেশে যাইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, প্রভে] ! সেই 
দেশে অনেক কাপালিক বান করে। তাহাদের দ্বারা আপ- 
নার গতিরোধ হইবার সন্তাবনা। এ সকল কাপাপিক আন- 
নার খ্যাতি সহা করিতে পারিবেন । কারণ বেদের প্রতি 
তাহাদের অত্যন্ত ঈর্্যা। জগতের অমললের নিমিত্ত তাহার! 
উৎসাহান্বিত ও বদ্ধপরিকর । এ সকল কাপালিক কথায় কথায় 
মহদ্বযক্তিদের সহিত বিবাদ করে । আপনার অবগতির নিমিত্ত 
আমি শর সকল বিষয় জানাইলাম, এখন যাহা কর্তব্য হয় 
করুন”। 

শী কথা শুনিয়া মহারাজ সুধন্বা তিরাজ শঙ্করকে বলিলেন 
*গ্রাভো ! আপনার ভক্ত বিদ্যমানে শক্র-পক্ষ হইতে ভয়ের * 
আশঙ্কা করিবেন না। যতক্ষণ পধান্ত মেবকের দেহে জীবন 
থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ প্রভূর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে 
পারিবে না। আপনি নিঃসন্দেহে যাত্রা করিতে পারেন। 
তাহার পর, বিদর্ভরাজ অভিবাদনপুর্বক শঙ্করের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিলে তিনি শিষ্গণ এহ যাত্র। করিলেন। কিয়দ্দিন 
পদব্রজে গমন করিয়া কাটের অন্তর্গত একটি প্রাচীন 
নগরে উপস্থিত হইলেন। এর স্থান্টী কাবেরী নদীর তীরে 
অবস্থিত। এ স্থানে বছুবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বাদ। সে সময়, 
এঈলণরে ক্রকচ নামক একজন কাপালিক-মতের গুরু বাস 
করিত। সে শঙ্করের আগমন -বার্তী অবগত হইয়। দেই স্থানে 
উপস্থিত হইল। ভক্মদ্বারা তাহার সর্বান্গ লিপ্ত, এক হস্তে নর- 


দিণ্নিজয়-ম। ত্র | ১৮৫ 


কপাল ও অপরহস্তে শুল। শ্রী কাপালিক আপিয়৷ বলিল 
“আমাদের গুরু ভৈরবের "সন্তোষ ব্যতীত মুক্তি লাভ হয় না। 
অতএব তোমরা নরমুণ্ডরূপ কমল ও মদ্যরূপ নলিল দ্বারা তাহার 
উপাসনা কর, তাহা হইলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে, 
নতুবা তোমাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখি না। এ কথা 
শুনিয়া রাজা সুধন্ব! অতিশয় বিরক্তি সহকারে উহাকে সেই 
তন্ববিষ্মমাজ হইতে তাড়াইয় দিবার জন্য অন্ুচরবর্ণীকে 
আদেশ করিলেন। সেই কাঁপালিক উহ! দেখিয়া কুপিত হইয়া 
উঠিল। ক্রোধে তাহার ওষ্দ্বন্ন কাপিতে লাগিল। সে এক 
শাশিত কুঠার উত্তোলনপুত্বক বলিল ণ্মামি যদি তোমাদের 
মুগ্চ্ছেদন না করি, তাহা হইলে আমি ক্রকচহ নহিশ। 
এ দিকে ক্রকচকে এরুপ ক্রুদ্ধ দেখিয়। সমুদয় কাপালিককুল 
*কুপিত হইয়া উঠিল এবং অন্ত্র শল্ত্র গ্রহণপুব্বক দলে দলে 
আসিয়া যত-সন্প্রদারকে আক্রমণ করিল। কাপালিকিগকে 
অগ্রসর দ্রেখিয়া ব্রাহ্মণের ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলে মহা- 
রাজ সুধন্ব। অন্ুরবর্গ পহ উহাদিগের সন্ধুখবন্তী হইলেন । 
উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরন্ত হইল। তাহার পর 
মহারাজ সুধন্থার পরাক্রমে কাপালিকগণ পরাস্ত হইল এবং 
ব্র্গণেরা রক্ষা পাইলেন। কথিত আছে ১ ক্রকচ নিরুপায় 
ভূইয়া মগ্ভদ্বারা একটা নক্পকপাল পুর্ণ কারণ এবং উহার 
অন্ধ ভাগ ম্বং পান করিঝা অবশিষ্ট অন্ধ রাখিয়া দিণ। 
তাহার পর, সে মহাট্ভৈরবকে স্মরণ করিলে এক তেন 
ভৈরব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । তাহার গলদেশে নরমুণ্ডের 
মালা ও মস্তকে প্রদ্বীপ্ত আ'গ্রশিখার ন্যায় জটাভার। ক্রকচ 


১৮৬ শহ্কব।চার্বা চরিত | 


তাহাকে দেখিয়া শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া! বলিল ্এ্রভো! 
ঘঁ ব্যক্তি আপনার ভক্তদ্দিগকে হিংসা করিতেছে, অতএব 
ইহাকে বধ করুন”। শঙ্করের প্রসন্ন মুখ ও করুণাময় মূর্তি 
দেখিয়া মহাভৈরবের মনে কিছু মাত্র ক্রোধের সঞ্চার হইলন!। 
তিনি বলিলেন”, ইনি সাক্ষাত ব্রন্ধের স্তায় দীপ্তি পাইতেছেন। 
ইহার প্রতি তোমার কিরূপে ঈর্্যার সঞ্চার হইল, আমি 
বুরিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া ক্রকঠকে তিরস্কার পূর্বক 
মেই স্থান হইতে অন্তহিত হইলেন। ক্রকচও অবন্তবদনে 
প্রস্থান করিল । 
তাহার পর, একজ-চার্বাক-মতাবলম্বী মনে মনে বিবেচন! 
করিল, কতকগুলি মুর্খ লোক “দেহদ্হইতে আমা পৃথক” এই 
মতের অবতারণা করিয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে । আবার 
কতকগুলি লোক এ মতে বিশ্বাস করিয়া মুখতিম হইয়াছে। * 
এই অন্্যাসীটা দেখিতেছি এ সম্প্রদায়ের লোক। অতএব 
উহার নিকটে গিয়া দেখি, কি বলে। অনন্তর এ ব্যক্তি 
শঙ্করের পভাতে প্রবেশপুর্বক বলিল “তোমার যদি তত্বজ্ঞান 
হইয়। থাকে, তাহা হইণে আমার মত শ্রবণ কর। শরীরই' 
জীবের আত্মা, শরীরই জীবের রূপ, শরীর ব্যতীত জীবের 
অন্ত কোন আত্মা নাই। জীবের মৃত্যুই মুক্তি, যৃত্যুতেও 
মোক্ষে কোন ভেদ নাই। যেমন নদী একবার সমুদ্রে লয় 
পাইলে তাহার আর পুনরাগমন হয় না, সেইরূপ জীবেরু 
সন্রকবার দ্েহনাশ হইলে তাহার আর পুনজন্ম হয় ন|। 
যাহাঁর। শ্রাদ্ধাদি করে, তাহার! চিন্তা করে না যে, যাহার এক 
বার মৃত্যু হইয়াছে, সে কিরুপে শ্রারধীয় দ্রব্য উপভোগ করিবে? 


দিগ্বিজয় যাত্র!। ১৮৭ 


ফেহ কেহ বলেন “পরলোক আছে, স্বর্গ মাছে, অত্যন্ত ঘোর 
নরক আছে । পুণ্যকাধ্য কুরিলে স্বর্গে গমন করা যায়, পাপ কাধ্য 
করিলে নরকে গমন ইইয়৷ থাকে, পাপ পুণের ক্ষয় হইলে 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়”। যাহার) উক্ত মতের ব্যাখ্যা 
করে, তাহাদের কথার কোন প্রমাণ নাই । কারণ ইহ লোকেই 
স্বর্গ ও ইহ লোকেই নরক-ভোগ ঘটিয়াথাকে। যিনি সুখের 
ভোক্তা, তিনিই স্বর্গের আনন্দ অনুভব করেন। আর ধিনি কেশ 
প্রাপ্থ হন, তিনিই নরকমমন্ত্রণা ভোগ কন্সেন। বে স্থলে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বারা অনুভব হয়, তথায় পরোক্ষ বিষয়ে এ রূপ কল্সন! 
করা উচিত নহে । দেহ ও ইন্দ্রিয়মকল পঞ্চভূঁতের সমষ্টিমাত্র। 
অতএব পঞ্চভুঁতে পঞ্চভূত বিলীন হহখে কে পরলোকে গমন 
করিবে ?”? চার্বাকের মত শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিলেন “তুমিযে 
* মতের কথা বধলিলে উহা! বেদ-বহিভূতি । দেহ ও হীন্দরন্ন প্রভৃতি 
হইতে আত্মা ভিন্ন। চিরমুক্ত ও চিরবুদ্ধ। পরমাত্মাকে ন! 
জানিতে পাবিলে মুক্তি হয় না| যিনি এই পরমাস্মাকে জানিতে 
পারেন, দেহাস্তে তাহার মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
"মুক্তি হয়, ইহা বেদের মত। জ্ঞানাগ্িগাগা যাহাধের কম্ম- 
সকল দগ্ধ হইয়াছে, তাহারাই সনাতন ব্রঙ্গকে লাভ করিতে 
পারেন । বেদই এ বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রমাণ” । এইরূপে চাব্বাক- 
মতাবলঘ্বীর সহিত অনেক বিতর্ক হইল। শেষে এনাস্তিক 
শৈঙ্করের সিদ্ধান্ত পরিগ্রহপূর্বক তাহার শিশ্যত্ব স্বীকার করিল। 
অনন্তর সৌগত, বৌদ্ধ, জৈন এবং ক্ষপণক-মতাবলদ্বী কি 
ব্যক্তির সহিত শঙ্করের বিচার আরম্ভ হইল। একজন স্থুলকায় 
মৌগত আলিয়া বলিল "ণংসারের সমুদয় লোক কেবল মুঢ়ুতা- 


১৮৮ শঙ্করাচাধ্য চরিত। 


বশতঃ কক্ষের অগ্থশীলন করে। কারণ ভৌতিক শরীরের স্নানাদি 
দ্বারা কিছুতেই শুদ্ধি ইইতে পারে না। আমি সুগত মুনির 
বাক্যানুসারে ঢলিয়া থাকি । তিনি সমুদয় পৃথিবী দর্শন 
করিয়া নিজে এক ধর্মমত প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তাহার 
সায় করুণ-হদয় কেভ এ পর্যযস্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। স্ুগত 
মুনি বলিয়াছেন “আহিংসাই পরমধন্মঃ । আর জীবের প্রতি দয়! 
অপেক্ষা উৎকঈ ধন্য জগতে আর নাই । অতএব হীান্দ্রয় সংঘম- 
পৃরর্বক নিক্ষানহদয়ে শ্রাণিগণের উপকার কর। তাহা হইলেই 
মুক্তি লাভ করিতে পারবে” । তাহার পর) বৌদ্ধ মতাবলন্ী 
এক ব্যক্তি আসিয়া বলল গছে যঠিবর ! তোমার যাবতীয় 
জ্ঞান বৃথা । কারণ মু্টষোর থেখন শুর্গ অসম্ভব, তন্রপ ভাবাম্ম! 
ও পরমাস্ার অভেদও অসম্ভব । তুমি দৃষ্টি ফলকে দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্ট ফলের কামনা কর। ইহাতে তুমি দৃষ্ট « 
ফলের বিরোধী হইতেছ৮। শঙ্ক সৌগত ও বৌদ্ধ মতাবলঘী- 
দিগের নাক্যের উত্তরে বলিলেন "ওহে বৌদ্ধগণ ! তোমরা 
বৃথ। বাগাড়ম্বর করিতেছ। দেহপাত হইলেই মুক্ত হয়, ইহ! 
মিথ্যা কথা । আমি ঈশ্বর হইতে ভিন, এই বুদ্ধির নাম অনিদ্যা। 
জীব এ অবিদ্যাদারা সব্বদা আবদ্ধ! সুতরাং জীবের পক্ষে 
মোম” অতিদুণতভ পদার্থ। অতএব যাহাতে অবিদ্যার হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ধায়, এবং ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান' 
উৎপন্ন, হয়, তজ্জন্ঠ চেষ্টা কর! মোক্ষার্থ-মাত্রেরই কর্তব্য ।, 
হল্তএব তোমরা সত্যনিষ্ঠ ও শৌচপরায়ণ হও, বেদোক্ত 
ক্রিয়াদ্ধারা চিন্তশুদ্ধি সম্পাদন কর, তাহ! হুইলে যালনা শৃন্ত 
হইতে পারিবে, নতুবা তোমাদের মোক্ষলাভের অন্ত কোন 


দিগ্বিছয় ম্। ১৮৯ 


উপায় নাই। শঙ্করের ত্ররূপ বাক্য-বিস্তাসে সৌগত ও বৌদ্ধের 
মনোবৃত্তি পরিবর্তিত হুইল, তাভার! ভক্তিভরে শঙ্করের চরণে 
প্রণিপাত করিয়৷ তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। উহা দেখিয়! 
জৈন ও ক্ষপণকগণ বিচার না করিয়াই শঙ্কবের শবণাগত 
হইল এবং অদ্বৈত-মতে দীক্ষিত হ্হয়া পরমানন্দ উপভোগ 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর শঙ্কর, এ নগর পরিত্যাগপুর্রবক শিষ্যগণ সহ গমন 
করিতে করিতে মল্লপুরে উপস্থিত হহুলেন। তত্রত্য ব্াহ্মণগণ 
মল্লীরির উপানসক। শঙ্কর তাহাদের ধর্মমত জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহার! বলিল "পরমেশ্বর মল্লাস্ুরকে বধ করিয়া জগতে 
মল্লারি নামে বিখাত হন। আমরা প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক 
তাহার মুর্তি পৃ করিয়! থাকি। কুকুর তাহার বাহন, 
*অতএব কুদ্ধুরকে ও অচ্টন] করিতে হুয়। থেদে আছে শ্বভ্যে। 
নম শ্বপতিভ্ে। নমঃ” কুকুরকে নমস্কার এবং কুক,রপতিক 
নমস্কার। অতএব কুক্ক,রপতি মললারি এবং তাহার বাহন 
কুকুর উভয়ই আমার উপান্য। আমরা [ুকুক্ঠরের শ্তায় বেশ 
ভাষা ও কণ্ঠে কপর্দক ধারণ পুণ্বক পুৰ্বাহু মরা ও গায়াছে 
নাট্য গীত ও বাদ্য দ্বার প্রভূ মল্লারিকে স্ুপ্রণন্ন করিয়া 
থাকি । জগতে যাহা কিছু বস্তু দেখিতেছে ন, সমুদয়ই তাহার 
কটাক্ষদ্বারা উতৎ্পন্ন। তাহার কৃপায় আমাদের কোন বস্তৃরই 
অভাব নাই, ইহা ভাবিয়া আমরা সুখে নিমগ্ন থাকি । আপ- 
নারাও আমাদের মত গ্রহণ করুন, তাহ] হইলে আমরা আশ্বিন». 
দিগকে অনেক ধন দান করিব। কারণ আমাদের ধনের 
অভাব নাই” । শঙ্কর এ দকল কথ শুনিয়া বপিলেন “ওহে 


৩৩০ শঙ্করা চাধ্য চরিত। 


মল্লারিভক্তগণ! তোমরা যাহা! বলিতে, উহা যুক্তিযুক্ত «ছে । 
কারণ বঙ্গ এক মন্বিতীঘ্ সর্দ্পাক্ষী। তাহার কোন রূপ 
নাই: সুতরাং আকার কলপন! করা ত্রান্তিমাত্র। তিনি মন্ুষোর 
স্তার কাম ক্রোধাদির অধীন নহেন, অতএব অন্ুরবধ করিবেন 
কিজন্ত? যাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাঙ্গণদের গাত্রে মুন্তিকা 
লেপনপূর্বক স্নান কবিতে হয়, ভাহার বেশ ও চি্ু ধারণ 
করিলে যে বভ দোষ ঘটিবে, তাহার আর সন্দেছ কি? এইরূপ 
বালাকাল হইতে কুকুরের বেশ ও চিহ্ুংদি ধারণ ও বেদৌক্ত 
নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধা পরিত্যাগপুর্বক ত্রৈেকালিক নাট্য গীত 
বাদো "আসক্ত থাকায় তোমাদের চর্রিত্র কলুষিত ও ব্রাহ্গণত্ব 
নষ্ট ভইতেছে” অতএব তোমর। শীত্র উহা পরিত্যাগ কর।” 
বৃক্ষের মুলচ্ছেদ করিলে যেমন সহদ! নিপতিত হয়, শঙ্করের 
উপদেশের মর্ম মবগভ হইয়া মল্লারিভক্তগণ সেই প্রকার শঙ্করের” 
চরণে আদিয়! পতিত হইল এবং তাহাকে অনেক প্রকার স্তব 
করিতে লাগিল । উহাদের এ প্রকার কাতর ভাব দেখিয়া 
শঙ্করের হুদপ্ধে করুণার উদ্রেক হইল। ভ্িনি পদ্মপাদ প্রভৃতি 
শিষাগণকে আদেশ করিলে তাহারা প্রণমে তাহাদের মস্তক 
মুণ্ডন করাইয়। আযুত বার স্নান করাইলেন।. তাহার পর, 
মুত্তকা দ্বারা মস্তক পিপ্তু করিয়া আবার মুণ্ডন করাইলেন এবং 
শতবার স্নান করাইলেন | পুনরায় শতবার গ্লান ও প্রায়শ্চিত্ত 
করাইয়া রান্গণা-পথের পথিক করিলেন। মল্লারিভক্রগণ মন্বৈ ত; 
সদ, দীক্ষিত হইয়া শঙ্করের সংশিবা পে পরিগণিত হইল । 

অনন্তর, শঙ্কর মললপুর পরিহাাগপূ দিক শিষ্ত গণ মহ পশ্চিমা- 

ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অন্চরবর্গ মহ রাজ। স্বন্থা ঢক্ক।- 


দিগ্বিজয়-যাঁত্রা । ১৯১ 


বাছা দ্বারা শঙ্ষরের গমন বিঘোষিত করিতে লাগিলেন। কয়েক 
দিনের পর, তাহার! মক্ুজ্নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রস্থানে 
গথিকগণের আশ্রয় স্থল ছিলনা, শঙ্কর করুণাপরবশ হইয়া পথিক- 
গণের উপকারের জন্ত এ স্থলে একটা পাস্থশাল। নির্মাণ করাইয়া 
দিলেন। মরুজ্ঘনগরে বিঘক্সেনের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। 
উহাতে বিদকৃসেনের মূর্তি বিরাজমান। তব্রত্য লোকেরা 
ব্ষক্সেনের উপাসক | শঙ্করের আগমন-বার্ভা অবগত হইয়া 
কতিপয় বিঘকৃসেনের ভক্ত সেই স্থলে উপনীত হইল । তাহা" 
দের বাহুতে শঙ্খ ও চক্রাদি চিহ্ন বিদ্যমাঁন। তাহারা বলিল “বিঘ- 
ক্মেন আমাদের দেবতা, তিনি বৈকুঠে নারায়ণের সেনাপতিরূপে 
বিরাজমান । তিনি পুজিত হইয়া আমাদিগকে পুণাদান করেন। 
তাহার প্রসাদে আমরা ঘমকেও কোন ভগ করিনা । ভক্তগণের 
বধ কাহারও দেসহাত্যয় হইলে আমাদের প্রভূ বিঘকৃমেনের 
দৈম্তগণ আগিঙ্সা তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়”। শ্রী স্থলে আর 
একটা ধর্দম্াদায়ের বাস ছিল। তাহারা কামদেবের উপা- 
সক। উহাদের কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া শঙ্করকে বলিল 
ন্মতিবর 1 আমাদের মত শ্রবণ করুন | যে মন্মধ সকলের হদয়ে 
অবস্থিতি করেন, তিনি স্বর্গাদির কর্তী। আমাদের উপাপ্য- 
দেন কামিনীগণের নয়নে লোলকটাক্ষের সৃষ্টি করিয়া জগৎ 
বশীভূত করিয়াছেন । ভিনি ইচ্ছাময় ও সুখন্বূপ। ঘিনি 
দ্র্গাদি কামনা করিবেন, তিনি মন্মথকে উপাষনা করুন| তাহা 
হইলেই তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবে”। শঙ্কর এই উভয় সম্প্রদী রস্জ 
মত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং উত্তম উপদেশ দ্বার] 
উহাদের অজ্ঞতা বিদূ্িত করিয়া অনৈত-মতে দীক্ষিত করিলেন | 


১২ শঙ্করাচাধ্য-চরিত। 


অনন্তর, ঠিনি ধী স্থান পরিত্যাগপূর্ব চ শিবগন পহ পরম 
রম্ণীয় মগধদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পদরূজে 
গমন করিয়া মগধের রাজধানী পাটলিগুত্র নগরে উপনীত হই- 
লেন। তখন এ দেশে বহুবিধ ধর্ম সম্প্রদায় অবস্থিতি করিত । 
তিনি এ জন পদ্দের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন । পাটলিপুত্র 
নগরে অবস্থিতিকালে একদিন কতকগুলি কুবেরের উপাসক শঙ্ক- 
রের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের গলদেশে রত্র-খচিত সুবর্ণ- 
পদক বিলঘমান। তাহারা বলিল “ঘতিবর ! আমাদের ধর্মমত 
অআবণ করুন। আমরা কুবেরের উপাপক। আমাদের উপাস্ত 
দ্রেব সমুদয় জগতের নিধি-সমূহের ঈশ্বর এবং তিনি সর্বাপেক্ষ| 
ধীশ্বধামম্পন্ন । তাহার প্রসাদে আমাদের কখনও দারিদ্র্য- 
ছুঃথের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরা নিয় তই ব্রঙ্গানন্দ উপভোগ 
করিয়া থাকি । সংদারে সমুদয় কম্মই অর্থমূলক। অত এব* 
অর্থপতি কুবেরের উপাননা করা একান্ত আবশ্তক। আমাদের 
প্রভু মলের প্রধান যে হেতু তিনি ইন্দ্রাদিদেবগণকে পর্যন্ত 
অর্থন্বারা পরিপালন করিয়া থাকেন। অতএব যিনি স্বর্গ 
বামোক্ষ কামনা করিবেন, তিনি কুবেরের উপাসনা করুন । 
আমাদের উপান্ত দেবকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্ত দেব- 
তাকে উপাসনা করে, তাহারা নিতান্ত মুড এবং সৌহ্রাগা- 
বঞ্জিত”। শঙ্কর কুবের-ভন্তগরণের মত শ্রবণ করিয়া বলিলেন 
ওকে কুবেরভক্তগণ ! তোমাদের বাকোর কোন প্রমাণ নাই* 
পন্ধন্টলাভীরা কুবেরের উপাসনা করে বটে কিন্তু বিবেচনা 
করিয়! দেখ, ধনদ্রার! কৰে কাহার তৃপ্তি হইয়াছে? ধনলোভীর 
ইহ লোকে শান্ত নাই, সর্বদা ধননাশের আশঙ্কা তাহার 


দিগ্বিজয়-যাত্রা। ১৯৩ 


হৃদয়ে দেদীপ্যমান। ধনলোভীর সংসারে কাহারও প্রতি 
বিশ্বান নাই। এমন কে, প্ুত্রাধি হইতেও তাহার ভয়ের 
কারণ ঘটিয়া থাকে। অর্থ আপাতরমা হইলে9 উহ্াদ্বার! 
কাহারও স্থায়ী সুখ লাভের সপ্তাবনা নাই। অতএব 
অর্থকে একান্ত অনর্থকর চিন্তা করিয়া উহার প্রতি আদাক্তি 
পরিত্যাগ কর। যে নিতা পন্তুকে জানিতে পালে সর্ব্ব- 
প্রকার দুঃখের অত্যন্তপিবৃত্তি হয়, তাহাকে জানিবার জন্য 


অদ্বৈত-বিগ্ভার অনুশীলন কর”। শঙ্করের উপাদশ-বাক্যে কুবের- . 


তক্তগণের মোহ বিদূরিত হইল। তাহারা ভক্তিনহকারে 
শঙ্করের চরণে পতিত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার কগিল। 
তাহার পর, করেক জন ইন্দ্রের উপানক আগিয়া বলিল প্যতি- 
বর। আমাদের মত শ্রবণ কৰকন। ইন্দ্রই সকলের প্রভূ, 
তিনি স্থষ্টিস্থতি-পয়-কর্তী। দেব ঘক্ষ গন্ধব্ধ প্রভৃতি সকলেই 
তাহার উপাসনা করিয়া থাকে । বেদে কথিত আছে ;-- 
ইন্দ্র সকলের ঈপ্রর এবং সর্ধদাতা। আর যে অমৃত পান 
করিলে অমরত্ব লাভ হয়, উহাও ইক্ত্রের ভবনে বিরাঅমান। 
'মোক্ষার্থিমাত্রেই ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন” । শঙ্কর, ইন্দ্রভক্ত- 
গণের মহ শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ওহে ইন্দ্রভক্ঞগণ ! তোমর! 
বেদের অর্থ বঝ-৪ পার নাহ । বেদোক্ত ইন্দ্র শব্দে পরিপূর্ণ, 
তশ্বধ্য সাচ্চদানন খ্রঙ্গকে বুঝায়, বজযুক্ত ইন্দ্রকে কখনই 
বুঝায় ন।। আর তোখরা যে বণিতেছ, ইন্ত সুষ্ি-স্থিতিলয়- 
কর্তা, উাৎ৪ কোন প্রমাণ নাই । বেদে উক্ত আছে "একা; 
পরব্রহ্গই জগতের কাখণ। অত্তএব সেই পররন্ষের সহিত 
জীবের অভেদ-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভের সন্তাবনা নাই। 


চি 


৮৯৪ শঙ্করাচাধ্য-চরিত । 


ঘদ্দি মোক্ষলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অন্গৈতমতের আশ্রয় 
গ্রহণ কর। অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলন পুরিলেই সেই ব্রঙ্মানন্দ 
উপভোগ করিতে গারিবে। শঙ্করের উপদেশে ইন্দ্র ভক্তগণে র 
চৈতন্য লাভ হইল, তাহার! স্বীয় ধর্ম পরিহারপূর্বক শঙ্করের 
শিষাশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া অদ্বৈত-বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত 
হইল। 

অনন্তর শঙ্কর মগধদেশ পরিত্যাগপুর্ব্বক ধমপ্রস্থপুরে* 
গমন করিদেন। এ স্থানে যমোপাসক নামক এক ধর্মসম্প্র- 
দায়ের বাম। শদ্ধরের আগমনবার্তা অবগত হইয়। কতকগুলি 
যমভক্ত উপস্থিত হইল । তাহাদের বাহুতে মহিষ ও তপ্ত 
লৌছহের চিহ্ন । তাহারা বপিক্া “আমরা যমের উপ নক । 
ঘমই লফের কারণ এবং তিনিই কৃষ্টি ও স্থিতির বর্তা। যমের 
উদ্দেশে সোমরস ও হবা প্রদান করা বর্তব্য। মের মু্ি 
দুই প্রকার, শুরু ও কৃষ্ণ । শুক্ুব্ণ-সূর্তি প্ররন্ম। আর 
কুষ্ঃদর্ণসুর্তি নগ্ডণ। তিনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত সর্বদা দণ্ড 
হস্তে করিয়া মহিষে আরোহণপুর্ধবক দক্ষিণদিক্‌ পালন করেন। 
যমের উপাসনা করিলে অজ্ঞান নষ্ট হয়। আমর] মোক্ষ লাভের 
নিমিত্ত ক্ৃঞ্বর্ণ মের উপাসনা করি। তোমরাও মুক্তির জন্য 
যমের আরাধনা কর”। শঙ্কর যমোপাসকদিগের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া বলিলেন “ওহে যমভক্তগণ ! তোমরা যাহা বলিতেছ, 
উহা একান্ত অসঙ্গত। কঠোপনিষৎ পাঠে অবগত হওয়া যার, 
শলচিধেতা নামক এক ত্রাঙ্গণ-তনয় পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইরা 
যমপুরে গমন করে। সেখানে তিন রাত্রি বাপ করিগে যম 

* এই সানটা কোথায় ছিল জানা যায় না। 





দিগ্বিজয়-যাত্র! । ১৯৫ 


আসিয়া শাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন “ওহে ব্রাঙ্গণ ! তুমি 
আমার অতিথি, তিনরাত্রি অনাহারে আমার গৃহে বাঁস করিয়াছ, 
অতএব ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে । এজন্য তুমি তিনটা বর 
প্রার্থনা কর। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার ক্রোধোপুশমন, 
দিতীয় বরে যজ্ঞবিধির জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম উহ! 
গ্রদান করিলে নচিকেতা! তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতলেন। তিনি 
বলিলেন, «হে যম ! কেহ বলেন, মনুষ্যের দেহনাশ হইলে শরীর, 
ইঞ্িয়, মন এবং বুদ্ধি-বাতিরিক্ত এক প্রকার আত্মা থাকে । 
কেহ বলেন, আক্মা এরূপ নহে, অন্য প্রকার। আমরা প্রত্যক্ষ 
কিংবা অনুমানের ছার] কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। পরম- 
পুরুষার্থ কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অধীন। অতএব আপনি আমাকে 
এন্ূপ শিক্ষা দিউন্, যাহাতে আমি এই ত্রহ্গবিদ্ভা অবগত 
হইতে পারি? । যম উহা! শ্রবণ করিয়া নচিকেতার প্রার্থিত বস্তুর 
পরিবর্তে প্রচুর ধন ও অনেক লাবণাবতী যুশী মহিলা প্রদান 
করিতে চাহিলেন, কিন্তু নচিকেতা উহাতে সম্মত হইলেন না । 
তখন তিনি ভাবিলেন, এই ব্রা্গণ-কুমার নিষ্পাপ। ইহার 


কোন লোভ নাই। এব্যক্তি তত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছে, 


অতএব ইহাকে ত্রক্গবিগ্ভার উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য । 
তাহার পর ষম বলিলেন “ সমস্ত বেদযে বস্তকে গ্রতিপন্ন 
করিয়! থাকে, যে বস্ত পাইবার জন্য তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে 
*হয়, যে বস্তু লাভ করিবার নিমিত্ত গুরুকুলে বাদ ও ব্রহ্মচব্যের 
প্রয়োজন, আমি তোমাকে উহা বলিতেছি। ঘর বস্ত উদ্ধার 
স্বরূপ জানিবে। যিনি ওক্কার তিনিই পরমাম্ম। অথবা ব্রহ্ম । 
তাহার শরীর নাই। তিনি আকাশের স্তায়। পরমাত্ম। নিত! 


১৯৬ শঙ্করাচাধ্য-চরিত। 


মহান্‌ ও সর্বব্যাপী। *অগ্পমহম্” এই আহ্মাই আমি--এইরূপ 
জানিয়া ধীমান্‌ বাক্তি শোকমুক্ত হন অত এব হে ব্রাঙ্গণ- 
কুমার! যদি মুক্তির অভিলাধী হও, তাহ। হইলে সেই আয্ম-বস্তরকে 
চিন্ত। কর”। যম কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নচিকেতা কৃতার্থ হইয়! 
গৃহে গমন করিলেন *। ইহাদ্বারা স্পষ্ট গ্রভীত হইতেছে, ধম সক. 
লের অধীশ্বর নহেন, তিনি পরমাত্ম। ও ব্রন্মের সেবকমাত্র। “হে 
যমোপানকগণ ! তোমরা বুথা কেন যমের উপাসনা করিবে। 
উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্গিগ্ভার অন্ঠরীলন কর”। অনস্তর 
যমোপানকগণ শঙ্করের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলে তিনি শিষ্যগণ সহ 
ষমপ্রস্থপুর পরিত্যাগ করিয়া গল্গ। যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থল 
পবিত্র প্রয়াগক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

শঙ্কর প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তীহার আঁগমনবার্তী 
সর্ধত্র প্রচারিত হইল । বহধর্্সম্পাদায়ের লোক আসিয়! 
তাহার সহিত বিবাদ আরভ্ত করিল। প্রথম ধরুণের উপাসক, 
বায়ুর উপাসক, বরাহমন্ত্রের উপাসক, মন্ুলোকের উপাসক, 
গুণাবলম্বী,) লাংখ্যমতাবলদ্বী, পরমা গুবাদী, কর্ম্বাদী, গ্রহগণের 
উপাসক,(২) পিতৃলোকের উপাপক, অনন্তদেবের উপামক, সিদ্ধ- 
মন্ত্রের উপাসক, (৩) গন্ধর্কের উপাসক (৪), বেতাঁলের, উপামক- 





» কঠোপনিষত ১ম ও ২য় ব্গরী পাঠ! করন। 

(১) গুণাবলম্বী-_যাঁহার! কেবল গুণদমষ্টির পূজা] করিয়া থাকে । 

(২) গ্রহগণের উপাসক ;__যাহার মঙ্গল গ্রহের উপ।সনা দ্র! স্বর্গ ও 
মোক্ষ-প্রার্া। 
শা) সিদ্ধসন্ত্রের উপাসক ;-_যাহারা মন্ত্বলে সিদ্ধকে বশ করিরা তাহ। 
হইতে অভাষ্ট-প্রা্থী। 

€৪) গন্ধর্ধের উপাসক ইহারা বিশ্বাবন্গ নামক গন্ধর্বেবের উপাসনা দ্বার! 
অভীষ্ট-প্রাথাঁ। 


বিগ্বিজয় বারা । ১১৯৭ 


প্রভৃতির সহিত তাহার অনেক শাস্ত্রীয় বিতর্ক হইল। শেষে 
এ সকল ধর্মমতের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণগণ পরাভূত হইয়া! শঙ্করের 
শিষ্যত্ব ত্বীকার করিলে একজন ঘোগবিৎ পণ্ডিত আসিয় 
বলিলেন /--“যতিবর ! আপনি আমার প্রীমাণিক বাক্য 
শ্রবণ করুন। যোগ হইতে মুক্তি হয়, ইহাই আমার মত। 
মোক্ষার্থী সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক পবিভ্রচিত্ত হইয়। সুখাদনে 
উপবেশন করিবেন এবং গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে ঝিথির। 
ইান্জ্রয়সকল নিরোধ করিবেন। তাহার পর, ধিনি জদয়ের- 
পুগুরীক, বিরজ, বিশুদ্ধ, ঘিনি অশোক, অচিন্তনীয়, অব্যক্ত, 
অনস্তরূপ, শিব, শান্ত, আদি মধ্য ও অন্তবিহীন, বিভ্ত, 
চিদানন্দ, তাহাকে ধ্যান করিয়। মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। আর 
আথমে 2 জপবিদ্া ও ষটউক্র-$ভদের কথা৷ উক্ত হইয়াছে, 
উহ্ারও অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।. অতএব বাহারা মোক্ষা 
ভাহারা আমার এই পবিজ্র মত গ্রহণ করুন” । শঙ্ষর যোগ 
[বদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ওহে যোগবিতৎ! তোঁষার 
কথার কোন প্রমাণ নাই। জীব ও ছঈীখরে ভেদজ্ঞান না? 
থাকিলে যোগ হইতে পারে না। যে বাক্ষি আত্মাকে সব্ধ- 
ভূতে বর্তমান এবং সকল বস্ত আত্মার উপর অবস্থিত দর্শন 
করেন, সেই ব্যক্তি পরব্রহ্ধ প্রাপ্ত হন। অন্ত কিছুভেই 
ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। বেদে উল্ত আছে )১--শগ দম তিতিক্ষাদি- 
গুণনপ্পন্ন হুইম্ব। আত্মার উপর আত্মদর্শন করিবে, পরে 
শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যানন এই তিন প্রকার সাধনী ছ্স 
চিন্তমালিন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বেদান্তশান্ত্র শ্রবণরে অধিকারী 
হুইবে। বেদান্ত-শান্ত্রে জান হইলে সমস্ত বস্তর অর্থ নিশ্চয় 


১৯৮ শন্করাচাধ্য-চরিত | 


করা যায় এবং ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তি প্রাপ্ত 
হওয়া যায়” । যৌগবিৎ শঙ্করের বাক্য শুনিয়া পুনরায় বলিলেন 
প্যতিবর ! আপনি অজ্ঞান-বশতঃ এই সকল কথা বলিতেছেন। 
যে ব্রাঙ্গণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া “আমি বর্গজ্ঞানী” বলিবেন, 
তাহার ভিহ্বাচ্ছেদনের নিয়ম আাছে। যে ত্রাঙ্গণ শুঙ্গাটক অর্থাৎ 
সকল পথ না জানিয়া "অহং ব্রহ্ম” এই কথ! বলেন, তাহার ও 
ছিহ্বাচ্ছেদনের ব্যবস্থা আছে। আর যে ব্রাহ্মণ অঙ্গষ্ঠামাত্র পুরু- 
ষের বামস্থান জানেন না, অথচ "অহং ব্রহ্মাস্মি” এই কথা বলেন 
তাহার ও নিহ্বাচ্ছেদনের বিধি আছে। কেবল হটযোগবিৎ 
ব্যক্তিরাই পরম সনাতন ত্রহ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব 
সকলেরই যেগ অবলম্ন করা কর্তধ্য”। শঙ্কর যে'গরিদ্রের 
বাক্য শানয়। পুনবার ধলিতে লাগিলেন “তুমি যাহা বলিতেছ, 
উহা একাস্ত অসঙ্গত | কেখল আষ্টাঙ্গযোগে মুক্তি হয় না। 
তবে অষ্টাঙ্গযোগ জানিলে বিশ্াদ্ধ ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ 
হয়। আর তুমি যেবলিতেছ, থেচরী-প্রভৃতি মুদ্রা না জানিলে 
্হ্ম-জ্ঞান হয়না, কিংবা মুক্তি হয়না, ইহা তোমার সাহসমাত্র। 
বেদে কথিত আছে ১-প্রশাজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। আর কিছু- 
তেই যুক্তি হয়না। তজ্জন্ত বিবেকী পুরুব বেদোক্ত কার্যে 
একান্তনিষ্ট হইয়। বৈরাগ্যঘুক্ত হইবেন এবং শমদম-তিতিক্ষাদি- 
গুণধুক্ত হইয়| ''তত্বমপি” বাক্যের অর্থ-বিচার দ্বারা আত্মা অথব! 
সচ্চিদানুন্দ ব্রঙ্মকে জানিরা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবেন” । যোগবিত 
শহরের উপবেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলেন এবং 
শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 

তাহারপর, একজন শৃষ্ঠবাদী শঙ্করের নিকট আগমন 


দ্রিগ্বিজয়-ধাত্রা । ১৯৯ 


করিয়া বলিল "যতিবর! আমি পথে আমিতে একটা অদ্ভূত 
বন্ত দর্শন করিয়াছি। একলন বন্ধ্যার পুত্র, মৃগতৃষ্ণার জলে 
স্নান করিয়া আকাশ পুস্পের মালা পরিধানপুর্বক শশশৃঙ্গের 
ধনু হস্তে করিয়া যাইশেছেশ। শঙ্কর শুন্যবাদীর উপহাস-বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বলিলেন * তোমার মত বল”। শ্ুগ্ঠবাঁদী বলিল 
“বেদে আছে-ণখংব্রক্গ” অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম। অতএব 
আকাশই সকল ভূত অপেক্ষা প্রধান, আকাশই সকলের আশ্রয়, 
আকাশই সকল পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা আকাশে ব্রহ্ধ- 
ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব মোক্ষাখিমাত্রেরই মহাকাশের 
ধ্যান কর কর্তবয”। উহা শানয়া শঙ্কর বলিলেন“ওহে শৃন্ত্ তৃজ্ঞ ! 
তোমরা শুগ্তপদাথের ধ্যান কর বলিয়া তোমাদের মত. শ্রদ্ধেয় 
শহে। কারণ শ্রতিতে আছে “তমেব ভান্তমন্থভাতি সর্বম্” 
উাহ!র প্রকাশে মকল পদাথের প্রকাশ হয়। অতএব তোমরা 
ভ্রান্ত মত পরিহার করিয়া অন্বৈত-মত গ্রহণ কর। সেই পরব্রহ্গ 
বা পরমাত্মার সহিত গ্রক্য চিন্তা ব্যতীত জাবের মোক্ষ ন1ডের অন্য 
উপায় নাই। তাহার পর, শৃগ্ঠবানীর সহিত শঙ্ষরের অনেক তক 
হইল । উভয়েই উভয়ের যু[ক্ত-সমূহ খণ্ডনের জন্ত বারংবার চেষ্টা! 
করিলেন। অবশেষে শঙ্করেরহ জয় হইল। শু্খবাদী প্রণতশিরে 
শঙ্করের চরণে পতিত হহয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কগিল। 

শঙ্কর, প্রয়াগতীথস্থ সমুদয় বিরুদ্ব-মতাবলম্বীদিগকে স্বমমতে 
আনয়নপুর্বক শিষ্য ও অনুচরবর্গ সহ তথা হইতে যাপ্রা কুধর- 
লেন এবং এ দেশে যে সকল ব্যক্তি বৌদ্ধধন্মে অন্থুরাগ- 
প্রযুক্ত পাঁষগু-আচার পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগকে অদ্বৈ ত- 
মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পশ্চিমসমুদ্রের উপকুলস্থ সৌরাষ্টনগরীতে 


২০৪ শঙ্করাচাধ্য-চরিত। 


উপনীত হৃইলেন। সমুদ্রের অতিনৈকট্য-হেতু তরঙ্গমাল| 
সর্বদা উহার প্রান্তভাগ বিধৌত করি] থাকে এবং শ্রী নগরে 
অবস্থান করিলে নিরন্তর মহাসমুদ্রের গম্ভার নাদ শ্রতিগোচর 
হয়। শঙ্কর সমুদ্রজলে অবগাহন করিয়া নিকটবর্তী শিবালয়ে 
প্রবেশপুর্বক শিবনূর্তি সন্দর্শন করিয়া শিষ্যগণের সহিত 
সেখানেই অবস্থান করিলেম এবং শিষ্যগণকে ত্রঙ্গবিদ্ভার 
উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । এ নগ্রীতে শৈব*নীল কণ্ঠ 
নামক একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। সে সময়ে এ প্রদেশে 
শৈবনীলকণ্ঠের ন্যান্স প্রধান দাশনিক কেহ ছিলেন না। তিনি 
অনেক গ্রন্থ গ্রণরন করেন এপং ব্রঙ্গস্তত্রের ণশিবতৎপর” 
নামক,এক ভাব্য রচন! করিয়াছিজেন। শঙ্করের আগমন- 
বাণ্ড। প্রচারিত হইলে একজন শিষ্য শৈবনীণকগেব নিকট 
গিয়া বলিল গুরো! শঙ্কর নামক একজন যাত আপনার্কে 
জয় করিবার ভন্ত এখানে আগমন কাপয়াছেন। তিনি 
শিবালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি তাহাকে উপেক্ষ। 
করিবেন না। কারণ এর বাঙবর ভক্টপাবের মত পাপবার্তত 
করিয়াছেন এবং মগুনমিশ্রের সায় গ্রধান পঞ্ডিতকেও বাদে 
পরাস্ত করিনা আয্মবশে আনয়ন করিয়াছেন” । শিষ্যের বাক্য 
শুনিয়া নীপক্ঠ বলিলেন বস! তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এ 
যতি, যদি সমুদ্রকে শুফ করেন, অথবা আকাশ হইতে 
সুর্ধকে অধঃপাততিত করেন, তথাপি আমার মতের পরিবন্তুন 
করিতে পারিবেন না। অতএব চপ, আমরা গিয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করি”। তাহার পর, তিনি শিষ্যগণ দহ শঙ্করের 
নিকট আগমন করিলেন। শ্বেতবর্ণ ভম্মব্রার। তাহার নন্বাপ 
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ব্যাপ্ত, গলদেশে উজ্জ্বল কুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে । তিনি 
স্বয়ং যেমন দার্শনিক ও শৈবমতের পারগ।মী, তাহার শিষ্যগণও 
তদ্রপ কৃতবিদ্য ও শিবভক্ত। নীলকণ শঙ্গরের সন্নিধানে 
আগমন করিয়! প্রথম স্বীয় পক্ষ সংস্থাপন করিলেন। শিবই 
যে, একমাত্র উপাস্ত এবং তিনিই যে মোক্ষের কারণ, 
উহার সপক্ষে বেদোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত কৰিয়া বিস্ত-স্ূপে 
ব্যাখ্যা কর্রিলেন। উহা! শুনিয়া শঙ্গরের প্রধান শিব্য স্ুরেশ্বর 
নীলকঠের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
নীলক্ নিষেধ করিয়া বলিলেন *নভ্ঞানিবর ! আমি আপনার 
বুদ্ধিকৌশল অবগত আছি। অতএব আমি আপনার সহিত 
বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। ঘতিবর শঙ্কর স্বয়ং আমার 
পৃর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে অগ্রসর হটটন”। উহা শুনিয়] 
শরচ্ছর ্বয়ং নীলকণ্টের মহিত বিখাদে প্রবুদ্ঞ হইলেন । আনেক 
ক্ষণ বিতকের পর, শঙ্কর নীলকঠের সংস্থ'পিত মতসকল গুন 
করিলেন। নীলকণ্ঠ শ্ীয় পক্ষ রক্ষা করা দুন্ূহ ভায়া 
উহা হইতে বিরত হইলেন এবং অৈতমত পিরাকরণ করিতে 





প্রবৃন্থ হইলেন । হিনি ক্রমে ক্রমে আদ্দৈতমতের বিরুদ্ধে 
অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিলেন । শঙ্গর দেখিলেন, নীল- 
কণ্ঠকর্তৃক্ক অদ্বৈতমভে অনেকগুলি দোষ ন্যস্ত হইয়ানে, তখন 
তিনি সুতীক্ষ যুক্তিনমূহের দ্বারা উহা খণ্ডন করিতে পুনরায় 
গ্রবুত্ত হইলেন। উত্তয়ের দ্রীর্বকালব্যাপী বিচার হইল । শস্কর 
বিরুদ্ধ যুক্তিসমূহ থগুনপুর্বক *দ্বৈতমত স্থাপন করিয়। পুঈরায় : 
যুক্তিদ্বারা শৈবমত নিরাকরণ করিলেন *। শৈবনী এক 





ক বাহুল্য বোধে বিচারের বিস্তৃত বিবরণ লিপিত হই ল না । 


২০২ শক্ষরাচাধ্য-চরিত । 


শহরের নিকট পরাস্ত ভুইয়া স্বীয় গর্ব পরিত্যাগ করিলেন 
এবং স্ব-রচিত ভাষা বিসম্নপুর্রবক শিষ্যগণের সহিত আনিয়া 
শঙ্গরের শরণাপন্ন হইলেন। পণ্গিতবর টৈবনীল-ক, যতি শঙ্কর 
কতৃক পরাজিত হইয়াছেন ১---__এই সংবাদ সব্ববর গ্রচারিত 
হইলে অদৈভমতের বিরোধী পণ্ডিতগণ ভয়ে কম্পিতকলেবর 
হইলেন। এই রূপে সৌরাষ্র-জনপদে শঙ্করের মত ও ভাষ্য 
প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহাকে সাদরে অর্চনা 
করিলেন। 

শঙ্গর, সৌরাই্ভূমি পরিত্যাগপুর্বক শিল্া ও অনুটরধর্গ সহ 
ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বারকাক্ষেত্রে » উপনীত 
হইলেন। সে পময়ে প্রস্থলে অনেকগুলি ধর্ম সম্প্রদায়ের বাঁস 
ছিল । তন্মধো পাঞ্চরাত্রনামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতিপয় 
বাক্তি শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইল । তাহাঁদের হস্তে উত্বপ্রী 
লৌহঙ্বারা অঙ্কিত শঙ্ঘখচক্র চিহ্ন । ললাটে তিলক গু কর্ণে 
তুলসংপত্র স্তস্ত । তাহারা বলিল “জীৰ ও ঈশ্বরের ভেদ, 
প্রত্যেক জাবের পরস্পর ভে, চৈতন্তশূন্ত প্রত্যেকজীবের ভেদ, 
চিত্শক্তি-শুন্ত পদার্থসমৃহের ভেদ এবং চেতনপদার্থ মাত্রেরই 
ভেদ আছে। ধাহারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার করেন, 
তাহাদেরই মুক্তি হয়। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ঞবগণ খ্রীরূপ 
স্বীয় মতের ব্যাথ্যা করিবামাত্র শঙ্করের শি্যগণ প্রবলভাবে 
আক্রমণপুব্বক তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন । শঙ্কর এইরূখে 
তত্রত্য বৈঝুব, শৈব,শাক্ত ও সৌরদিগকে বশে আনয়ন করিয়? 
পেই স্থান হইতে প্রস্থ'ন করি লন। 


* দ্বারকাক্ষেত্র একটা মহাতীর্ঘ ও প্রাচীন আনর্ভদেশের রাজধানী । 
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অনম্থর তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যগণ দহ উজ্জমিনী 
নগরাতে * উপস্থিত হইলেন । ইহা অবস্তি-প্রদেশের রাজধানী । 
এখানেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দিংহাসন বিরাজমান ছিল। 
অভ্ত্য মহাকালের মন্দির অতিপ্রাচীন ও এপিদ্ধ। প্রতিদিন 
অসংখ্য লোক মহাকালের অচ্চনা করিতে এই স্থানে আগমন 
করিয়া থাকে । প্রতিদিন পুজাকালে থে নুদঙ্গ-ধ্বনি হয়, 
উহার গশ্তার শবে দিগন্ত প্রতিধবনিত হহয়া থাকে । মন্দিরের 
অভান্তর- ভাগ আফুলপুশের সৌরভ ও আগ্ডনদুপের গন্ধে 


সন্ধা আমোদিত। শঙ্কর, শিপ্রানদাতে ম্লান কারা অভান্তরে 
প্রথেশপুত্বক মহাকালের সন্দশন করিলেন এবং বিআমের 
1নামন্ত কতিপয় শিষ্য সহ এ বৃহৎ মন্দিরের একপার্খে উপধেশন 
কারলেন। উপস্থিত জনগণের অনেকেই শঙ্গরের খিশ্ববিএ্ুত 
হাহিনা অবগত ছিলেন। তাহার! নানাশিধ মধুর বাকোো শঙ্ষরের 
তি করিতে লাগিলেন। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়] 





গথম পরশ্তরম এখানে কতকগুলি ব্রাঙ্গণ প্রতিঠিত করেন, পরে ইকুষঃ 
এখানে রাজধানী নিন্মাণ করিয়া ইহার শোভা বন্ধন করেন। এগ!নে অনেক 
দেব।ল্য় আছে । এই স্থান বড়ে|দার মহারাজের রাজোর অন্তর্গত ॥ অত্রভ্য 
দারক!খ|থের মন্দিরে প্রতি বৎসর দশ সহত্র।ধিক হার অমাগম হয়। এই 
ভার্থক্ষেত্র বড়া দা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে অবশ্থিত। 

* উঞ্জয়িনী শ্বনীষ-প্রসিদ্ধ নগরী । পূর্বাকালে এখানে মহারাজ বিক্র- 
সীদিত্যের রাজধানী ও নবরতুসভ| বিরাজিত ছিল। এখন ইহা মধুারত, 
বধের গেয়ালিয়রের রাজার রাজোর অন্তর্গত । এই প্রাচীনক্ষেত্র এখনও 
উজ্তয়িনী নামেই অভিহিত হইয়] খাকে । ইহা। শিপ্র।ভীরে অবস্থিত, ইন্দৌর- 
নগরী হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। 


২৪ শঙ্করাচাধ্য-চরিত। 


পদ্মপাদকে ডাঁকিম়্া বলিলেন “্বঙ্দ পদ্মপাদ! 'এই নগরীতে 
ভাঙ্করপপ্ডিত বাস করেন। তিনি পণ্ডিতকুলের ভূষণ এবং 
অনেক বার বেদসমূৃহের বিশদব্যাথ্যা-প্রচার ও বিবাদার্থী পণ্ডতিত- 
দিগকে বাদে পরান্ত করিয়া দিগন্তব্যাপী যশ অজ্ঞন করিয়াছেন । 
তুমি তাহার নিকউ গিয়া আমার আগমনবার্তা প্রচার কর। 
সনন্দন শঙ্গরের আদেশ গ্রহণপুর্ববক ভর্র-ভাক্ষরের নিকট গিয়া 
বলিলেন “পাও তবর ! বোধ হয়, আপনি জানেন, শঙ্কর নামে 
একজন যতিরাজ জগতে অবস্থান করেন। তাহার কাঠিকলাপ 
দিগ্দিগণ্তে দেদীপামান। তিনি আদ্বৈতমতের পরিপঞ্থাদিগের 
দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং নে্দান্তবিদ্বেধী প্ডিতেরা ঝলপুব্বক 
বেদান্ত-মতের পিকুদ্ধে যে সকল শ্ুত্র রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহা 9 অবলীলাঞ্রমে নিরাকরণ করিয়াছেন। আর বেদের 
মস্তক উপনিষৎ সমুহের থে একমাত্র পররন্গ-বিষয়ে তাতুপর্যা, 
তাহাও উন্তমরূপ-প্রদশন করিয়াছেন । আমাদের সেই গুরুদেব 
বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আপনি মহাপগ্ডিতসনসাপনি অদ্বৈতমত 
আলোচনা করিয়া শ্বীর মত্ত পরিত্যাগপুর্ধক আমাদের মত 
গ্রহণ ককুন, অথথা আমাদের তর্করূপ বজ্রের ভীষণ আঘাত * 
হইনে স্বীয় পক্ষ রক্ষা ককন। ভট্টভাঙ্কর পদ্মপাদের অবজ্ঞা- 
পূর্ণ বাক্য শুনিয়। ঈষতক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ৭ ওহে যতি! 
তোমার গুরু, নিশ্চয়ই আমার সামর্থা অবগত নহেন। তাহা 
না হইলে আমার সহিত তর্কঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন 
কেন % আমার বাকৃকৌশলে কণাদ ও কপিলের বাকা-* 
প্দকল তেজোহীন হইয়া বায়, আধুনিক পপ্ডিতগণের যুক্তির 
কথা আর 1 বলিব?” ভট্র-ভাস্করের গব্বিত বাক্য শ্রবণ 


ন্‌ 


দিগ্বিজয়-যাত্র। | ২০৫ 


করিয়] পদ্মপাদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন “মহাশয় ! আপনি 
যাহা বলিতেছেন সতা, শুবে ইহাও আপনি নিশ্চয় জাঁনিবেন, 
বে অন্ত্র, পর্ধত বিদারণ করে, মে কখনই বজমণি ভেদ করিতে 
সক্ষম হয় না। এখানে আমি আপনার সহিত বৃথ। বাক্য 
ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিনা, আপনি আমার গুরুর সন্নিধানে 
গমন করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন» এই বলিয়! 
গদ্মপাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলে ভট্টভাঙ্করও অবিলম্বে শঙ্করের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর, শঙ্কর ও ভট্ট-ভাস্করের 
পরস্পর বিতর্ক উপস্থিত হইল । উভয়ের বাঁকা-বিস্তামের 
নৈপুণা দেখিয়া উপস্থিত পঞ্ডিতগণ বিশ্বময় প্রাপ্ত হইলেন । প্রথমতঃ 
কেহ নির্দেশ করিতে পারিল না বে, এই উভয় পণ্ডিন্তের মধ্যে 
কে বড়? শেষে শঙ্কর কর্তক অভিনব অথচ স্ুতীক্ষ ঘুক্তিমকল 
*অবতাবিত হইলে ভট্টভাঙ্কর সহপ।া স্তম্ভিত হইলেন। তাহার 
পর, অথগুনীয় যুক্তিদ্বারা অদ্বৈত-মত খণ্ডনে, প্রবৃত্ত হইলেন। 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! উভয়ের বাদানুব'দ চলিল, অবশেষে ভাষ্যকার 
শঙ্কর, স্থাবর ভাস্করকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন । তাহ'র 
পর, তিনি অবস্তি-জনপদস্থ অন্তান্ত পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাস্ত 
করিয়া এর প্রদেশে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিলেন । প্র প্রদেশস্থ 
পণ্ডিভবর্গ বিনয়নম্রশিরে আসিয়া! তাহার শরণাপন্ন হইলেন। 
অনন্তর শঙ্কর শিষ্য ও অনুচরবর্গ সহ উজ্জঞ্িনী নগরী পরি- 
ভ্যাগপুর্বক পদব্রজে গমন করিতে করিতে কিমৎকাল্ন্ পর 
বাহলীক * দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন একটা 





বাহক অতি পুরাতন জনপদ । বেদের মধ্যে ও বাহলীক দেশের উল্লেখ 
ৃষ্ট হয়। ইহ। গান্ধ।র (বর্তমান কান্দ।হার) দেশের উত্তর পশ্চিম আফ 


১৮ 


২০৬ শঙ্করাচার্্য-চরিত। 


নগরে অবস্থানপূর্ববক শিষ্য্িগকে কুত্রভাস্ঘের উপদেশ প্রদান 
করিতে লাগখিলেন। “তিনি ত্র প্রদেশে অদ্ৈতমত-প্রচারের 
নিমিত্ত গমন করিয়াছেন” এই সংবাদ প্রচারিত হইলে আহৃত- 
মতাবলঙ্বিগণ অত্যন্ত অসহিফু হইয়া উঠিল। তাহারা অনেকে 
সমবেত হইয়া শঙ্করের নিকট আগমনপুর্বক তাহার সহিত 
বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহার! প্রথম জৈনমতের সবিস্তার 
ব্যাখ্য। করিয়া বণিল “আপনি মোক্ষ সাধনের উপায় স্বরূপ জীব, 
অজীব, আভ্রব, আশ্রয়, সংবর, নিজর ও বন্ধ এই সপ্ত পদার্থ 
স্বীকার করেননা কেন? এই সপ্ত পদার্থের রহস্ত ধিনি অবগত 
নহেন, কদাচ তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই” । শঙ্কর উহা শুনিয়! 
ঈষতহা্তপর্বক তাঁহাদের বর্দ্মমতে দোবারোপ করিলে উভয়- 
পক্ষে তুঘুল বিতর্ক উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল বিবাদের পর, 
আহতেরা পরাজিত হইল। শঙ্কর ইহাদের সহিত বিবাদ-" 
কালে অত্যান্তশিষ্ট-ভাষ। ও শিষ্টনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
তিনি এমন একটা বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে তাহা- 
দের মনে কোন রূপ বিরক্তি বা ক্লেশ উপস্থিত হয়। তাহার, 
পর, মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ আপিয়া তাহার সহিন্ত 
বিবাদ আরম্ত করিল, কিন্তু শঙ্কর প্রদীপ্ত-প্রতিভাবলে 
, তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। এইরূপে 
তিনি আহ্ছভ ও বৌদ্ধগণের গর্ব চূর্ণ করিয়া! বাহলীক 
দেশ-প্ররিভ্যাগপূর্বক ভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্র নৈমিষাঞ 


এ 





গানিস্থানের অগ্তর্গত। শঙহ্করের জীবৎকালে মহ|মদীয় ধর্দদের উৎপত্তি হয় 
লাই, সে সময়ে এ সকল দেশে কেবল হিন্দুগণেরই বসতি ছিল। 


দিগ্বিজয়-যাত্রা । ২৭ 


পণ্যে * উপনীত হইলেন। এই-ক্ষেত্র অতি প্রসিদ্ধ । এখানে 
দে নময়ে অনেক বিদ্বান ও সাধু ধ্যক্তি বাদ করিতেন। 
শঙ্কর প্রথম গোমতীতে ক্লান করিয়া শিষ্যগণ মহ একস্থানে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । শঙ্করের আগমন-বার্ত। প্রচারিত 
হইলে অনেক দার্শনিক পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইলেন । 
ক্রমশঃ শঙ্করের সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হইল। শেষে 
তত্রত্য সমুদয় পণ্ডিত শঙ্করের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার 
বশ্ঠত] স্বীকার করিলেন । শঙ্কর নৈমিষারণ্যে অদ্বৈতমত্ত 
প্রচার করিয়। সেখান হইতে শিষ্যগণ সহ প্রাগৃক্যোতিষ 
প্রদেশ অভিমুখে যাজা করিপেন। তিনি ভ্রমণ করিতে 
করিতে কিয়ঙ্কাঁল-মধ্যে কামরূপ উপনীত হইলেন। 
সেখানে অভিনবগ্তপ্ত নামক একজন পগ্ডিত বাদ করিতেন। 





*্* নৈমিষারণ্য অতি প্রিদ্ধ তীর্ঘস্থান। কখিত আছে, দনবর্দিগের সহিত 
যুদ্ধ কালে এই স্থানে বিধুর সুদর্শনচক্র পতিত হইয়।ছিল। এখানে কলির 
প্রবেশাধিকার নাই। সৌতিমুনি থধিগণকর্তৃক আহত হইয়া এই স্থানে 
'মহাভ।রত পাঠ করিয়।ছিলেন। ইহ! অযোধ্যাপ্রদ্বেশের অন্তর্গত গোমতী- 
ভীরে অবস্থিত । 

1 প্রাগ্ঙ্োতিষের বর্তমান নাম আদাম। ইহা বঙ্গদেশের ঈশাণ- 
কে।ণে অবস্থিত। 

$ কামরূপ একটা মহ।তীর্ঘথ। এই ক্ষেত্র গৌঁহাটার সন্নিহিত ব্রহ্মপুত্র নদের 
গভীরে অবস্থিত। মহাভারতে ইহ! লোহিতা-তীর্থ নামে বর্শিত হইয়।ছেএ তন্ত্র- 
শান্ত্-মতে কামরূপ একটা মহাপীঠ। গরুড়পুরাণ, ক।লিক।পুর(ণ, ক্ষন্দপুরাণ, 
নীলতন্ব, বৃহন্লীলতন্থ, বাধা হস্ত, যোগিনী তন্ত্র, প্রভৃতি বহু গ্রঙ্থে এই তীর্থের 
মহাস্থ্য ও বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়|ছে। 


২০৮ শহ্করা চার্য্য-চরিত। 


তিনি ব্রঙ্গস্থত্রের “শাক্ত-ভাষ্য” প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তাহার 
সহিত শঙ্করের প্রথমে বিবাদ উপস্থিত হইল। কয়েক দিন- 
বাপী বিবাদের পর শঙ্কর অন্ভিনবগুপ্তকে পরাজিত করিলেন । 
এই দারুণ পরাজয়ে অভিনবগুপ্রের মনে অতিশয় খেদ উপ- 
স্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিস্তা করিলেন ণ্যদিও আমি 
বিবাদে এই যত্তির নিকট পরাস্ত হইয়াঁছি, তথাপি দৈবকার্য্য- 
দ্বারা ইহার নিধন সাধন করিয়া মানসিক ক্লেশ দূর করিব” 
এইরূপ মনে মনে কল্পন1 করিয়া গোপনে শিষাগণকে শী কথ! 
বলিলেন এবং লে?কে সন্দেহ করিবে ভাবিয়৷ সর্বসমক্ষে তাহার 
শাক্ত-ভাষা পরিত্যাগপুরব্বক শঙ্করের নিকট শিষ্যের স্তায় আচরণ 


করিতে লাগিলেন । 
কথিত আছে )১--একদিন অভিনবগ্তপ্ত* শঙ্করকে লক্ষ্য 


করিয়া মন্ত্রপ্রয়োগ করিলেন। তাহার অভিচার? কীর্ধ্য, 
সমাণ্ত হইলেই শঙ্করের দাকণ ভগন্দর রোগ উত্পন্ন হইল। 
ওঁ ভগন্দর হইতে অনবরত প্রবল বেগে রক্ত নির্গত হওয়ার 
শোণিত-গ্রবাহে পরিধেয় বসন ভি'জিয়া যাইত। অনুরক্ত 
শিষ্য তোটকাচার্ধয কিছুমাত্র ঘ্বণী প্রকাশ না করিয়া নেই. 
পরিত্যক্ত বন্ত্র প্রতাহ প্রক্ষালন এবং অতিষত্বের সহিত গুরুর 
পরিচর্যা! কার্ধা দম্পন্ন করিতেন । গ্রতাহ প্র উতৎ্কট ব্যাধি 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া শিষ্যগণ ভীত হুইঝ| শঙ্করকে 
বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন ১--"প্রভো! আপনি এই দারুণ 
ব্যাথিট্ষে উপেক্ষা করিবেন না । যদ্দি শক্রকে দমন না করা" 


*. অভিনবগুপ্ত একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে ইনি একজন 
সভিচারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
+ মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ শুভ্ভূতি তাস্ত্রিক ক্রিয়ার নাম অভিচার। 
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ঘা, তাহ! হইলে মে যেমন ক্রমশঃ দ্ুদ্ধি-গ্রাঙ্থ হইতে থাকে, 
রোগ ন্দ্ধেও সেই রূপ জানিঘেন। আপনি যদি অচিরে 
ইহার প্রভীকাতের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এই 
ভীষণ রোগ আপনার শরীর-ক্ষয় করিরে। আপনার শরীরের 
শ্রাতি কোন দমতা নই, সুতরাং আপনি প্র ব্যাধিকে গণনা 
করিতেতছন না, কিন্তু আপনার এইন্প অবস্থাপন্ন দেখিয়া 
আমাদের অসহা ক্লেশ হইতেছে । অতএব চিকিৎদা-শাঙ্ে 
নিপুণ ও উধ-প্রয়োগে ক্ষ বৈদ্যের অনুসন্ধান করা যাউক। 
শঙ্কর শিষ্গণের কথা শুনিয়া বণলিলেন-- পপ্রি্ঘ শিষাগণ! 
তোমর! সংপ্রতি আগার কয়েকটা কথ! শুন। জন্মান্তরীণ 
পাপের পরিপাকের নাম বাধি। ভোগের ছারা এই ব্যাধির 
ক্ষয় হয়। ভোগ না হইলে জন্মান্তরেও এ ব্যাধি পুনরায় 
* পুরুষকে আক্রমণ করে। জগতে ব্যাধি ছুই প্রকার। এক 
কর্-ক্কত, অপর ধাতু-কুৃত। কর্ম ক্ষয় হইলে কর্শজন্ত রোগের 
ক্ষয় হয়। আর অবশিষ্ট ধাতুরুৃত রোগ চিকিৎসাদ্বারা বিনষ্ট 
ছয়। যে রোগ জন্মিযাছে, কর্ম ক্ষয় হইলে উহা আপনিই ক্ষয়- 
* প্রাপ্ত হইবে। অতএব উহার আর চিকিৎসা করাইয়া কি 
হইবে” ? গুরুর কথা শুনি! শিষ্যুগণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন 
পগ্তরো ! আপনি ষাহ! বলিতেছেন উহা যথার্থ, তথাপি আপ- 
নার রোগমুক্তির জন্য যন্ত্র করা আবশ্তক। ঘাহাতে আপনার 
শরীর নিরাপদূ থাকে, উহাই আমাদের চিরবাঞ্চিত। জলজস্থ 
* নকল ঘেমন জল ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারেন) 'তদ্রপ 
আমরাও আপনার জীবন-ব্যতীত শরীর-ধারণে অক্ষম। 
বিশেষতঃ মাধুগণ পরোপকারের নিমিত্বই শরীর-ধারণ করিয়! 
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থাকেন। অতএব গুরো! আপনিও জগতের হিতের নিমিত্ত 
দেহরক্ষা করুন”। এই বলিয়া! গুরুর অনুমতি গ্রহণপুর্ববক 
শিশ্যুগণ বৈগ্ভের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তাহারা বলিতে 
লাগিলেন “ধনাগাঁ কবিগুণ ও বৈদ্যগণ প্রায়ই ভূপতিগণের সেব। 
করিয়া থাকেন। অতএব কে।ন রাঁজভবনে বৈদ্ভের অনুসন্ধান 
করা উচিত” । এই ভাবিষা ভীাহারা এক রাজধানীতে গমন 
পৃর্বক বাহুপয় বৈষ্ের অহিত সাক্ষাৎ কিয় তাহাদের অভি 
প্রায় জানাইলেন। বৈগ্যনণ তাহাদের সহিত শঙ্করের নিকট 
আনিয়া এনরের রোগমুক্তির নিমিশ লালাবিধ চিকিৎস! 
করিলেন গিন্ক একী উধধও ফলোপধায়ক হ 





দম] তাহাদের 
সমুদয় শাম বাথ হহল এবং ক্রুএশঃই রোমঘন্থণ। বুদ্ধি হইতে 
লাগিন। বৈগ্সুণ শক্রের শব্দের আবন্থা দেখিয়া অন্যন্ত- 
মন হইলেন | তখন শর দৈগ্ভগণকে লক্গা করিয়া বলিতে , 
লাগলেন) ণচিকতৎমকগণ ! আপনারা গৃহে গমন করুন । 
আনার রেগাপোনমন কবিতে আসিয়া আপনাদের বহুদিন 
গত হইয়াছে। আকারের আপনাদের |বরহে কাতর হইয়া! 
পথের গাঁড দৃষ্টি করিয়া আচ্ছেন | আর, আধিক বিলম্ব হইলে, 
আপনারা যেবাজার আমত, তিনি অতিশমক্রদ্ধ হইবেন এ৭ং 
মাযাখক বৃত্তি বন্ধ কাঁকিয়া দিবেন। কারণ রাজাদের শাসন 
নিহান্ত অনজ্যয। আঅধিবন্থ তাহাদের মন অশ্ের গ্ঠায় চঞ্চল, 
হত আপনাদের পদে অন্ত পৈগ্য৪ নিঘুক্ত কাত পারেন । 
যে পে বৈদ্য নাই, সে দেশে পীড়ার প্রবলত। দেখিতে পাওয়।' 
” যায়, সুতরাং সে দেশে পীড়িত লোকের মংখাও অধিক 
হইয়া থাকে । যেসকল বোগী আাঁপনাদের চিকিৎসাধীন ছিল, 
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তাহারা এখন অসহা যাঁতনা ভোগ করিতেছে ও আপনাদের 
প্রতীক্ষায় কাল ঘ।পন করিতেছে । মনুষ্যদিগের প্রথম পিতা 
হইতে জন্ম হয় বটে, কিন্তু দেঁহ-রক্ষার ভার চিকিত্সকদিগের 
উপর। গৈগ্ঠগণ সামান্য বাক্তি নহেন, শরীরধারী সাক্ষ/খ 
বিষ্ণুর তুল্য । অতএব আপনারা বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র 
গৃহে গমন করুন। বৈগ্ভগণ শঙ্করের জুপলিত বাকা শ্রবণ 
কারুয়া বপিতে লাগলেন “প্রভো ! আপনি যাহা বলিতেছেন, 


উহা! সম্পর্ণ সতা, কিন্ত এখান হইতে চলিয়া বইতে আমাদের মন 





সা্িতেছে না। কারণ কোন্‌ জবোধ ব্যাজ দেবছুসি পুরি হাস 


পূর্বক মঞ্ষাণাসে গমন করিতে হাতা রে ৮ এ কথ। বণিয়। 





পৈগ্ভগণ অগত্যা ক্ষনে স্ব স্ব ভবনে প্রলান কাহিলন । এদিকে 
চিকিৎসফের। গমন করিলে শঙ্গরের ছাড়া আগ লদ্ষিপ্রাপ্গু 





হইতে লাগুন। শঙ্কর শরাবের মগ ভ্যান কনিষ্জা বৈথ্য 
সহকারে রোগ-বপ্রণা মহা কাত লাগিলেন আক দিন 


। বলিলেন 


$ 





সহসা দুইটা চিকিত্নক, শঙ্করেত নিক উপাস্ছি 





“্বতিবর ! ফোন ছুট লোক আগনার শরীরে বোন উৎপাদন 
করিয়াছে । অতএব চিকিতসা ছার হহার গ্রভীকালর সন্তাননা 
নাই” কথিত আছে ;--এই কথা বাল্য়া সেই চিকিত্সক 
প্রস্থান করিলে পদ্মপাদ আগ্রর গায় এাইসনিন হইঙ্গা উঠিলেন। 
তিনি বলিতে লাগিলেন “আমাদের গুরুদেব শক্রুর গ্রতিও 
দয়াবান্‌, তথাপি নীচলোকের থভ দূর স্পদ্ধী যে, উহার অনিষ্ট 
' করিতে চেষ্টা করে। ঘে নীচাশর গুরুর দেহে রোগ উতৎ্পকষ কবি- 
য়াছে, আমি নিশ্চয় তাহার যমা,ঞ়ে প্রেরণ করিব । এই কথা 
বলিগ্া তিনি শক্র-নিপাতের আন্ত মশ্ুঙগ আরস্ত করিলেন। 
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শক্কর পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু পদ্মপাদ উহাতে কর্ণপাত 
করিলেন না। তখন শঙ্কর কোগবনত্রণায় নিতান্ত অধীর, কি 
করিবেন ? শিষ্যের ব্যবহারে মনে মনে ব্যখিত হইয়াও নীরবে 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন মন্ত্র-জপের পর 
শ্ীদারণ রোগ অভিনবগুপ্তের দেহে প্রবেশ করিল এবং সেই 
খল এ ভীষণ রোগের যন্ত্রণা সহ করিতে না৷ পারিয়া শীঘ্রই পঞ্চস্ব 


প্রাপ্ত হইল। 
একদিন দায়ংকালে শঙ্কর ব্রহ্মপুত্র নদের বালুকাময় ভূমিতে 


_ উপবেশন করিয়া ব্রদ্মেপপানন। করিলেন । সেই দিন হইতে তাহার 
রোগযন্ত্রণা সমুদয় বিদুর্িত হইল । তাহার পর, এ দেশীয় অনেক 
লোক শঙ্করের শিত্যত্ব গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে তিনি কাম- 
ন্ূপ পরিত্যাগপূর্ধক শিষ্যগণ সহ পদব্রজে গমন করিতে করিতে 
মিথিলায় * উপস্থিত হইলেন। মৈথিল নৈয়ায়িকগণ বিবিধ- 
বিধানে তাহাকে পুজা করিলে তিনি প্র স্থান হইতে অঙ্গদেশে 1 
গমন করিলেন। এ প্রদেশে ত্বাহংর অট্ৰৈতমত প্রচারিত 
হইলে তিনি বঙ্গদেশ অভিনুখে যারা করিলেন । তথন বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত প্রচার । প্রতিগ্রামে ও নগরে বৌদ্ধবিহার , 
ও বৌদ্ধমঠ বিরাজিত। তিনি এ প্রদেশে কয়েক দিন অবস্থান- 
পূর্বক অদ্বৈতমতের কীর্ডিপতাকা উড্ভীন করিয়! ভাগী রখী-প্রবাহ 
পরিপুত গৌড়দেশে উপনীত হইলেন। খর প্রদেশে ধর্মগুপ্ত 
নামক একজন বৌদ্দদার্শনিক বাদ করিতেন। তাহার প্রতিভা 


* পল্িহত-র।জ্য পুর্বকালে মিথিল। নামে অভিহিত হইত । বর্তমান দর- 
পভ, সীতামাড়ী, মধুবনী, মজফরপুর, চম্পারন্‌ বেতিম্ন| প্রভৃতি এ রাজ্যের 
অন্তর্গত। 

+ অঙ্্রদেশ-বর্তমান ভাগলপুর মুগের প্রভৃতি । 





দিগ্বিজয়-যাত্রা। ২১৩ 


ও পাশ্ডিতা সর্বদেশ-প্রসিদ্ধ ছিল। প্র বৌদ্ধপপ্ডিতের সহিত 
শঙ্করের শান্তীয় বিবাদ হয়, কয়েক দিন বিতর্কের পর, ধর্ম- 
সপ্ত * পরাজিত হন । এই রূপে শঙ্কর নানা জনপদে গমনপূর্ব্বক 
সেই সকল দেশে অদ্বৈতবিগ্বার সমুজ্জল আলোক বিকীর্ণ 
করিয়! এক দিন শিষ্যগণ সহ ভাগীরথীভীবে উপবিষ্ট আছেন। 
হুশীতল সমীরণ মুছু মুছু গ্রাবাহিত হইয়া! তাহার সেবা করি- 
তেছে। শিষ্যগণ নিয়ত তাহার নিকট প্রশ্ন করিতেছেন, শঙ্কর 
যুক্তিপুর্ণ সবমধুর বাঁক্যে শর সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাহা. 
দের সংশয় দূর করিতেছেন। এমন সময় একটা বর্ষীয়ান যতি 
সহসা মেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহার গাত্রচর্ম লোল, 
কেশ পলিত ও শুভ্রবর্ণ বাম হস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্তে 
রুদ্রাক্ষ-মালা, তাহার মুখশ্রী ও প্রসন্ন দৃষ্টি দেখিয়। বোধ হইতে 
লাগিল, তিনি বিশ্বপ্রেমে জগৎ পবিভ্র করিতে করিতে আগমন 
করিতেছেন। শঙ্কর মেই যতিবরতে দেখিয়া আঅন্ভাখানাদি দ্বারা 
তাহার প্রতি শ্রন্ধা প্রদর্শন করিলেন এবং বিনয়নভ্র-শিরে 
তাহার নিকট উপবেশনপুর্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন । 


" দেই যতি বলিতে লাগিলেন “শঙ্কর ! তৃমি তন্জ্ঞানী ব্যক্তি- 


দের প্রিয়বিগ্ভা। অবগত হইয়াছ ত? যাহারা ভক্তিযুক্ত ও 
আত্মপরায়ণ, যাহারা বৈষগ্সিক পদার্থের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্প্‌হ, 
যাহারা অন্তরিক্দ্িয় বশীভূত করিয়া বাহ্া-ইক্জ্িয় জয় করিয়াছে, 


যাহারা একান্ত শ্রদ্ধাণীপ ও তন্বজ্ঞান লাভের জন্ত অভিলাষী, 
র 





*. ধর্মগুপ্ত একজন প্রধান নৌদ্ধদ।শনিক ছিলেন। প্রাচীন সস ত- 
বৌদ্ধ-গরস্থ-সমূহে নানা স্থানে হার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দর্শনশান্ত্র সম্বন্ধে ইনি 
একটা ম্বতন্ত্র মত গুচার করেন। তিব্বতীয় ভাষায় অনুব(দিত বৌদ্ধগ্রস্থে 
ইহার বিবরণ আছে। 


২১৪ শঙ্করাচাধ্য-চরিত | 


সেই সকল বিনীত শিষ্যা তোমার সেবায় সর্বদা নিযুক্ত আছে 
ত? তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, যোহ, মদ, মাৎসর্ধা প্রভৃতি 
চিরশক্রগণকে নিপাত করিয়াছ ত? শাস্তি, উপরতি, তিতিক্ষা- 
প্রভৃতি সদ্‌গুণ ঘকল তোমাকে শোভা-যুক্ত করিয়াছে ত? তুমি 
যম, নিয়ম, আপন, প্রাণায়াষ, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি 
এই অষ্টাঙ্গ যোগ মাধন! করিতে পারিয়াছ ত? তোমার চিত্ত 
একমাত্র চৈতন্ঠ-স্বরূপ পরবন্গে লীন হইয়া! আছে ত? শঙ্কর 

ভক্কিগণ্গদ্‌ বাঁকো যতির প্রশ্নের প্রান্তর করিলে তিনি পুন- 
রায় বলিতে লাগিলেন )-প্বত্স শঙ্কর, তোমার বেদান্তভাষ্যের 
মহিম। দর্ধর প্রচারিত হওয়ায় তোমার মহিত সাক্ষাৎ করিবার 
বাদন। আমার হৃদয়ে অত্যন্ত-বলবতী হইয়াছিল। তজ্জন্ত অদ্ধ 
ভোমার নিকট আগমন করিয়াছি। সংপ্রতি তুমি স্বরচিত 
্রন্থদমূহের কিয়দংশ আমাকে শুনাঁও, তাহা হইলে আমি অতি- 
শয় প্রীতিলাভ করিব। শঙ্কর, যতির বাক্য শুনিয়া অনন্ত 
আনন্দের স্ছিত তীহাকে মাগুক্য উপনিষদের ভাষ্যের কিয়দংশ 
গুনাইলেন। প্র ভান্তে স্থানে স্থানে তাঁহার পরমণ্ডরু গৌড়পাদের 
কারিকার ভার মকল দূষিত হইয়াছে। বৃদ্ধ যতি, শঙ্করের অসামান্য 
গ্রতিভা, চরিত্রের মাধুপ্য ও ব্গনিষ্ঠ। দেখির। অতান্ত আহলাদিত 
হইলেন এবং বিদায়গ্রহণকালে' বলিলেন “বৎস! অধিক আর কি 
বলিব, তোমার চিন্তবুত্তি যেন সর্ধদ! সেই দচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
পরব্রদ্ধে লীন থাকে। 


একাদশ অধ্যায় 


কাশ্মীর-জনপদে গমন | 


একদিন শঙ্কর, প্রাতঃকালে শিষ্যগণ দহ ভাগীরথীর পবিত্র 
সলিলে অবগাহনপুর্বক ব্রক্গচিন্তায় নিরত আছেন। এমন 
সময়ে কতিপয় তীর্ঘযাত্রী পথিক সেই স্থানে মমবেত হইয়। 
বলিতে লাগিল) “পৃথিবীর মধ জ্গদীপ প্রধান। সেই জঙ্ব- 
ছ্ীপে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার কাশ্ীর- 
প্রদেশ উৎকৃষ্টতম। এ পবিভ্র জনপদে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী শারদা বাম করেন”*। শ্রী সকল বাক্য শ্রবণমাত্র 
* কাশ্রীর সন্দশনের নিমিত্ত শঙ্করের হৃদয়ে বাদনা উৎপন্ন হইল। 
তিনি শিষ্ুগণ দহ -পদব্রজে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
গমনকালে পথিমধো নানা জনপদ, অমংখ্য পর্বতমাল1, অপূর্বা- 
জোতম্বিনীবকল তাহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি সেই 
মকল অতিক্রমপুর্বক বহু দিনের পর কাশীর-জনপদে উপনীত 
হইলেন। কাশ্ীরে শারদাদেবীর গৃহে সর্বজ্ত-গীঠ বিদ্মান। 
সর্বজ্ঞ ব্যতীত অন্থ কেহ দেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে ন1। 





* কাশ্শীর প্রদেশ বৈদিক কাল হইতে ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়। প্রসিদ্ধ। 
£ এবিষয়ে শাঙায়ন-্র/ঙ্গণে কতিপয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়। যথ। ধ্যান 
রুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ বৈপথ্যা স্বস্তিঃ। তম্ম।দুদীতীং দিশং প্রজ্ঞাত « 
তরা বাগুদাতে । উদঞ্চে এব যান্তি বাং শিক্ষিতুম্। যোবা তত আগচ্ছস্তি 
তস্য বা শুশ্রষন্তে ইতি ম্মহ। এধাহি বাচে| দিকগ্রজ্ঞাতাত। 


২১৬ শঙ্করাঁচাধ্য-চরিত | 


দেবীর গৃহের চতুর্দিকে চারিটী মণ্ডপ আছে। প্রাচা পণ্ডিতের! 
পুর্বর্ধার উদ্যাটনপূর্ববক পুর্বদিকের 'মগ্ডপে অবস্থান করিতে- 
ছেন। প্রতীচা পণ্তিতগণ পশ্চিমদ্বার উন্মোচনপুর্র্বক পশ্চিম 
দিগ্বর্ভী মণ্ডপে বিরাজমান আছেন। উদীচ্য পণ্তিতগণ 
উত্তরদ্বার উদ্বাটনপূর্ববক উত্তরদিক্ের মণ্ডপে বিদ্যমান 
আছেন। কিন্তু দাক্ষিণাতা পণ্ডিতগণের মধো এমন কোন 
ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, ঘিনি দেবীর দক্ষিণদার 
উন্মোচন করিতে পারেন * | সুভরাং দেবীর দক্ষিণ দিকের 
দ্বার রুদ্ধ আছে। শঙ্কর ত্র কথ! শুনিয়া অত্ান্ত কৌতুহলী 
হইলেন এবং উক্ত জনরব বিফল করিবার অভি প্রায়ে শিষ্যুগণ 
সহ দক্ষিণদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনস্কর কাট 
উদবাটনপুর্ক ঘখন গৃহ-মধ্যে গ্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, 
তখন বাদি-গণ সগন্্রমে নিশারণ করিল। তাহারা বলিতে 
লাগিল প্যতিবর! আপনি পরীক্ষা প্রদানপুর্রবক দেবীর গৃহে 
প্রবেশ করুন। যতক্ষণ পর্যান্ত বিচারে আপনার সর্ধজ্ঞত্ব প্রমা- 
ণিত ন! হইবে, ততক্ষণ আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশ করিবেন 
না”। উহা শুনিয়া শঙ্কর পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তত 
হইলে কণাদমতাবলম্বী একদ্ধন পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন $-- 
“আমাদের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই 
ছয়ট পদার্থ। ঢুইটা পরমাণু যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন তাহা 





এই কথা পাঠ করিয়া মনে হয়, শঙ্করের পুরে দক্ষিণাপত থ অতি. 
এরনিদ্ধ কোন পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন নাই । তবে বর্তমান সময়ে যদ্দিও 
দাক্ষিগণাত্য পঞিতগণের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থই অধিক গরিম।ণে দেখিতে পাওয়া 
মায়, কিন্তু তাহারা সকলেই প্রায় শঙ্করের পরবর্তাঁ। 


কাশ্মীর-জনপদে গমন । ২১৭ 


হইতে সুক্ষ দ্যণুক উৎপন্ন হয়। দ্বণুক পদার্থে ষে অণুত্ব আছে, 
কাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, বলুন |” 
শঙ্কর এর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন-__“ছুইটী পরমা ণুতে যে দ্বিত্ব 
নংখ্যা আছে, উহাই দ্বাণুক্াশ্রিতত পরমাণুর কারণ”। শঙ্করের 
সংক্ষিপ্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া কণাদ মতাবলম্বী বিরত হইলেন। 
অনন্তর একজন নৈয়াফ়িক আসিয়া! গর্বিতভাবে বলিতে লাগি- 
লেন )--"বতিবর ! কণাদ-মত হইতে গোতমের মতে মুক্তির কি 
বিশেষত্ব আছে, বলুন। যদি আপনি আমাদের এই প্রশ্মের 
উত্তর করিতে পাবেন, তাহ! হইলেই আপনার সর্বশান্ত্রে অভি- 
জ্ঞতা প্রমাণিত হইবে। নতুবা! মনে করিব, আপনি কেবল 
শিষ্যদের নিকটেই সর্বজ্ঞ নামে পরিচিত?” | শঙ্কর নৈয়ায়িকের 
কথায় কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগি- 
, লেন ১--পদ্রব্যের সহিত গুণের যে স্ন্ধ আছে, সেই সঙ্গন্ধের 
অত্যন্তনাশ হইলে আকাশের মত যে অবস্থান, কণাদের মনে 
তাহাই মুক্তি। আর দ্রব্যের সহিত গুণ-সন্বন্ধের অত্যন্ত-নাশ 
হইলে আকাশের মত যে অবস্থিতি, সেই অবস্থিতি, জ্ঞান ও 
"আনন্দের সহিত মিলিত হইলে, গোহমের মতে মুক্তি হয়। 
কণাদের মতে দাতটা পদার্থ। আর গোতমের মতে ষোলটা 
পদার্থ । কণাদের টবশেষিকম্ত্রে দ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্য, 
বিশেষ, সমবায় এই ছয়টা ভাব পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তৰে 
,অভাব নামক পদার্থটাও উক্ত দর্শনকারের মত-বিরুদ্ধ নছে। 
আঁর গোতমের ভ্যাঁর়স্ততরে প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, যৌন, 
দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতও1, হেস্বা-” 
ভান, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোলটী পদার্থ উক্ত হুই- 
১৯ 
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রাছে। গোতমের মতে এই ষোলটা পদার্থের তব জানিতে 
পারিলেই মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় । দৈশেধিক-মতে যেমন ঈশ্বর 
জগতের নিমিত্ত কারণ, স্তায়মতেও তজপ ঈশ্বর জগতের 
নিমিত্ত কীরণ”1 নৈয্লায়িক শঙ্করের উন্তর শ্রণ করিয়া অভি- 
বাদনপূর্বক প্রস্থান করিলে একজন সাংধানতাবলম্া পঞ্চিত 
আসিয়া বলিলেন ১-আপনি সর্ধন্ত বলিয়া ইতিপূর্নে বথেষ্ 
গর্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, এখন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন 
করিতেছি, উহাতে মনোযোগ করুন। মুল-প্রক্তি যখন 
স্বাধীনভাবে বিদ্যমান থাকেন, তখনই তিনি জগভের কারণ € 
অথবা কোন টৈতন্তপদাথকর্ভক অর্ধিঠিত হইলে জগতের 
কারণ হন? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তর না করিয়া আপন 
দেবীর গুহে প্রবেশ করিবেন না” শঙ্কর বলিতে লাগি- 
লেন )--"মুল প্রকৃতি দউট, রজঃ ও তমঃ এই জিগুণ-বিশিষ্টা |? 
যদিও তিনি শ্বতন্ত্র বটেন, তথাপি বছুরূপ ভঙ্গনা করিয়া থাকেন। 
বহুরূপ। ত্রিগুণাত্িক1 মুলপ্রকৃতিই জগতের মুলকাঁরণ--ইহাই 
কপিলের সিদ্ধান্ত কিন্ত বেদান্ত-মতে প্রকৃতি স্বাধীন নহেন, 
চৈতন্তের অধীন” । শঙ্চরের উত্তর শুনিয়া সাখ্যমতাবলঙ্বী 
নীরব হইলে জগদ্বিগ্যাত বৌদ্ধগণ আসিয়া! বলিতে লাগিলেন ;-- 
“আপনি যদি দেবীর গৃহে গমনের জন্য নিতান্ত উত্সুক হইয়? 
থাকেন, তাহা হইলেন বলুন, ছুই গ্রকার যে বান্ার্থ আছে, 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? আপনি নৈদান্তিক, আপনার, 
, মতের সহিত বিজ্ঞানবাদীর মতেরই বাঁ কি পার্থকা”? শঙ্কর 
বলিলেন পবৌদ্ধদের মধ্যে ধাহারা পৌত্রান্তিকমতাবলম্বী 
তাহারা বলেন "সমুদয় ভ্ঞেয় পদার্থ অন্ুমানদ্বারা বোধগম্য 
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হস্ম ৮ আর ধাহারা বৈভাষিক, তাহার বলেন “মস্ত পদার্থই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বোঁধগুম্য হয়” | আর পৌত্রান্তিক বৈভা- 
ধিক এই উভয় সপ্প্রদায়ই “দমুদর পদার্থ ক্ষণভঙ্কুর, এই কথ! 
স্বাকার করেন। কখন ভ্ঞানের বিষয় ভেদ হম ও কখনও 
জেয পদার্থের বিষয় ভেদ হইয়! থাঁকে। আন্গমানগম্য ও 
প্রত্ক্ষ-প্রমাণগম্য উভয়ের বিশেষ কি, তাহা অনায়াসে 
জানিতে পাঁরা যাঁয়। বিজ্ঞানবাদীরা যত প্রকার বিজ্ঞান 
আছে, কথনও তাহাদের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, কথনও ব1 
তাহাদের বনুত্ব স্বীকার করেন। আর বেদান্যবাদীরা এক 
নিত্যজ্ঞান শ্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধমতের সহিত বেদান্ত- 
মতের এই মাত্র প্রভেদ।”* বৌদ্ধগণের প্রশ্শের উদ্ভর সমাপ্ত 
হইলে দিগন্থর-মতাবলঘ্বী একজন জৈন আসিয়া বলিলেন ১ 
*৭আপনাকে লোকে সর্বজ্ঞ বলে,অত এব বলুন জৈনমতে অস্তি কাঁয়- 
প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, তাহার অর্থ কি? শঙ্কর বলি- 
লেন “ওহে দিগন্থর ! শুনুন, জৈনমতাবলম্বী পপ্ডিতগণের মতে 
জীবান্তিকার, পুদগলান্তি কায়। ধর্মান্তিকার, অধর্শমীস্তিকায় ও 
'আকাশাস্তিকায় এই পাঁচটা শব্ধ দ্বার। জীবাদি পণাচ পদার্থকে 
বুঝাইয়া থাকে । গৈনমত সম্বন্দে আপনার আরকি কোন 
জিজ্ঞাঁদ্য নাই ?” তখন দিগম্বর-মভাঁবলম্বী নীরবে স্থানত্যাগ 
করিলে দৈমিনি-মতাঁবলম্বী একজন অধ্বর মীমাংনক * সেই 
স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 
প্বিতিধর ! শুনিতেছি আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশের জনক সউৎ- 





*. বজ্ঞ-মীমাংসক অর্থাত বাহারা বেদের প্রমাণদ্বর। বাগযজ্ঞের অবশ্- 
কর্তব্যত] নির্ণয় করেন। 
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সুক হইয়াছেন? অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর না করিয়। 
আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশ করিরেন না। আপনি বলুন 
জৈমিনির মতে শব্দ কি? উহা! দ্রব্য না, গুণের অন্তর্গত £ 
শঙ্কর, মীমাংসকের প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন ১--“জৈমিনির 
মতে শন্দমকল নিত্য ও ব্যাপক। কেবল শ্রবণেন্দিয়দ্বার! 
তাহাদের অন্গভব হয়। শব্ধ সমূহের রূপ যে প্রকার, তাহাও 
নিত্য । আর শব দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত ও ব্যাপক । 
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এই রূপ শঙ্কর সমস্ত বাদীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে 
তীহার। সকলেই শঙ্করকে সর্বজ্ঞ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন 
এবং নানাবিধ স্মধুর বাক্যদ্বারা তাহার গুণকীর্ভন করিয়া * 
বিশেষ ভাবে পু করিলেন। শঙ্কর তাহাদের এরূপ অর্চনাক্ 
নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলে তত্রত্য পণ্িতগণ স্বয়ং মন্দিরের 
দক্ষিণ দ্বার উদবাটন করিয়া শঙ্করের পথ প্রদান করিলেন। 
শঙ্কর পদ্মপাদের হস্ত ধারণপুর্র্বক দেবীর ভদ্রামনে আরোহণ * 
করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলে সহলা দৈববাণী হইল-_“শঙ্কর 
যথার্থই সর্বজ্ঞ, নতুবা বিধাতার অবতার-ম্বরূপ মণ্ডনমিশ্র 
তাহার নিকট পরাজিত হইবেন কেন? শঙ্কর নিষ্পাপ, ইনি 
জীবনে কখনও কোন পাপ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন নাই।, 
ইনিকীমশান্ত্রের অন্থুশীলনকালে যে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া-" 
ছিলেন, উহাও তাহার চিন্তগুদ্ধির অন্যতম প্রমাণ। অতএব 
শক্করের দেবীর পীঠে আরোহণ করিবার যোগ্যতা আছে” । এই 
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আকাঁশবাণী উচ্চারিত হইবা মাত্র শঙ্কর মহাঁনন্দে দেবীপীঠে 
আরোহণ করিলেন । চতুদ্দিক্‌ হইতে আনন্দধ্বনি উ্থিত হইল । 
কাশ্মীরবালী দর্ববাস্তঃকরণৈ শঙ্করের অর্চনা করিল। তিনি অনস্ত- 
শোভার আধার ভূম্বর্গ কাশ্মীরপ্রদেশে অবস্থান করিয়া! শিষ্যগণের 
সহিত কিছুকাল পবিত্র অন্বৈতমত প্রচারে ব্রতী .রহিলেন। শঙ্ক- 
রের শারদা-পীঠে আরোহণের পর কণাদের বাক্য প্রবাদে পরি- 
ণত হুইল, কপিলের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, গোতমেন 
যুক্তি ললপ্ত প্রায় হইল, যেগশাস্ত্রের অনুগামী পাতর্জলগণ অন্ধের 
স্তায় হইয়া পড়িলেন। গুরু প্রভাঁকরের * শিষ্যগণকে ক্রমশই 


* গুরু প্রশ!করের মতের কথা ইতিপুব্বে অনেক ব|র উপ্লিধিত হুই- 
াছে। তাহার মত, গুরুমত বলিয়| কেন প্রসিদ্ধ হইল, তৎসম্বন্ধে একটা 
কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রভাকর একজন দক্ষিণপথনিবাসী ক্ুপ্রসিদ্ধ 
মীমাংসক | তিনি শৈশবে শব্শান্্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ বুযুৎপন্ন হন। 
সাহার পর, একজন প্রধান মীমাংনকের নিকট মীমাংনা-দর্শন পড়িতে 
আরম্ভ করেন। একদিন তাহার গুরু ছা[ত্রদিগকে তৎকাল-প্রচলিত এক- 
খানি শীমাংসাগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। সেই গ্রস্থে “অন্রভুনোক্তং তত্রাপি 
নোক্তং অতঃ পৌনরুক্ত্যং” এইবূপ একটা পাঠ বাহির হয়। অধ্যাপক 
অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন সঙ্গত অর্থ করিতে পািলেন না। ইহ।র 
অর্থ করিলে এইপাপ হয়, এখানেও বল। হইল না, সেখানেও বল! হয় নাই, 
অতএব পৌনরুক্ত্য হইল। কিন্ত এরূপ অর্থ নিতান্ত অনঙ্গত। ছাত্রগণ ও 
অধ্যাপক মিলিত হুইয়। অনেক চিন্তা করিয়।ও কিছু করিতে পারিলেন না 
তাহার পর, অধ্য।গক নিতান্ত ছুঃখিতচিত্তে চতুপ্প।ঠী হইতে বহির্গত হ্ইক়্া 
এক নিজ্জন স্থানে বনিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রভাকর স্বীন্ত গ্ুতিতাবলে 
উহ!র একটা সঙ্গত অর্থ করিয়াও তখন প্রকাশ করিতে সাহনী হইলেন 
কারণ তাহা হইলে অধ্যাপক দুঃখিত হইতে পারেন ৮ তাহার পর, তিনি 





২২২ শঙ্করাচারধ্য-চরিত। 


ক্ষীণ দেখা যাইতে লাগিল। ভট্টমতের- সরণিতে আর কেহ 
অগ্রনর হইতে ইচ্ছ। করিল না। সর্বদিকেই শঙ্করের বিজয়- 
গীতি শ্রুত হইতে লাগিল। এইরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভূষিত 
কাম্মীর প্রদেশে শঙ্করের মত উত্তমরূপ প্রচারিত হইলে 
তিনি স্থরেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় শিষ্যের প্রতি শৃঙ্গগিরি প্রভৃতি 
আশ্রমের রক্ষা! ভার অর্পণপুর্বক সেই সকল ক্ষেত্রে প্রেরণ 
করিলেন। মহারাজ কুরধম্বাকেও উত্তমরূপে প্রজাপালনের 
আজ্ঞা প্রদানপূর্ববক বিদায় দিলে তিনি অন্থুচরবর্গ সহ শঙ্করের 
পদে প্রণিপাত করিয়া এ স্থান হইতেই স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী 
নগরীতে প্রত্যাবৃন্ত হইলেন । 


কৈলাস পর্বতে মোক্ষলাভ। 
অনন্তর শঙ্কর অপর কয়েকটা শিষ্য মহ কাশ্মীর পরিত্যাগ 
করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনর্বার ব্দরিকাশ্রমে উপস্থিত 








পুস্তকে "তুন।” "অপিনা” এইকপ পদবিচ্ছেদ করিয়া রাখিলেন। উহাতে এ 
স্থানের অথ এইবূপ হইল-_-এখনে তু শব্দ দ্বারা উপ্ত হইল; সেখানে অপি 
শব্দ দ্বার। উক্ত হইয়াছে। অতএব গৌনরজ্ হয়। এদিকে অধ্যাপক ব$ 
শন্ষেণ। দ্বার। কিছু স্থির করিতে ন। প।রিয়( চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আদিলেন । 
পুস্তক বাহির করিয়।হ দেখেন, তাহাতে এরূপ পদচ্ছেদ কর! রূহয়।ছে। 
তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ কইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়। জানিতে পারিলেন যে, 
এভ।করই এই মহৎ কাধ্য সাধন করিয়ছে। অধ্যাপক প্রভ।করকে গুরু 
বলিয়া “কার করিলেন। শেষে অধ্যয়ন মাপ্ত হইলে তিনি মীমাংসা দর্শনের 
-একটা ম্বতস্ত্র£মত প্রকাশ করেন। এইজন্য তাহুর মত গুরু-মত বলিয়। 
1বখ্যাত 
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হইলেন। পূর্বে তিনি এ পুণ্যক্ষেত্রে যে নকল পণ্ডিতকে পরাজিত 
করিয় ছিলেন, অনু কম্পা পূর্বক তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ 
প্রদান করিলেন। বদরীবণের পুণাতীর্ঘে দে দময় পাতঞ্জল-মতের 
পক্ষপাতী বহু সংখ্যক যোগী বান করিতেন। শঙ্কর ক্রমে ক্রমে 
তাহাদিগকে স্বীয় মতের অনুগামী করিলেন এবং তীহাদের নিকট 
স্বরচিত বেদান্ত-ভাম্যের ব্যাখ্যা] করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল এ 
তীর্থে অতিবাহিত করিয়া তিনি শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণ করিতে 
করিতে ুপ্রপিদ্ধ কেদারতীর্থে * উপনীতপ্হইলেন। এই তীর্থ. 
হিমালয়ের নিতম্বদেশে অবস্থিত, সুতরাং গ্রতিনিরূত তুঝারগাতে 
এখানে ছুংগহ শীত অনুভূত হইয়া থাকে। শঙ্করের শিষ্ঠগণ 
এথানে আশিঙ্কা দারুণ শ্বীতের যগ্ত্রণায় ব্যাথত হহলেন। শিষাদের 
রূপ অহ কেশ দেখিয়া শদরের মনে ক 





ভুমি । কাশীগণ্ে পিখিত 





ঃ হয়ে « অগ্তগ্ভ একটা মহাপুৎ 
মাছে; ধিনি ভত্রভা হরগাপত্রদে আন করিয়া কেদারেশ্বরের পুজ। করেন, 
ভাহার কোটি-জন্ম।ভিরুত পপ বিনষ্ট হয়। মহাভরত, মতদাপুরাণ, স্কলর 
পুরাণ নন্দীকেখরপুাণ-প্রতুতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ-সদুহে কেদারভীথের মাহা 
বণিত হইয়ছে। তীখযাত্রীরা কেদ।রেশর, তুঙ্গনাখ, বদ্রালয়, মধ্যমেগর ও 
কল্পেশ্গরের দশন করেন। উত্ত পঞ্চকেবারের মন্দির ব্যতীত এখানে আরও 
অনেকগুলি তীর্থ আছে ঘথা;-_্ব্গ(রোহিনী, ভগুপতন্ঃ রে৬ুও, হস 
সিদ্ুদাগর, ত্রিবেণীতীর্থ, মহাপথ, শিবকুণ্ড। এই শিবকুণ মন্দাকিনা 
নাগক নদীভীরে অবস্থিত। পূর্বের মুমুক্ষুগণ মহাপথ নামক স্থানে তৈরবধ্পৎ 
নামক উচ্চগিরিশূঙ্গ হইতে বণ্পপ্রদা পূর্বক দেহতযাগ করিতেন । নল্দীকেখর 
পুরাণে লিখিত আছে, যিনি এ গিরিশূঙ্গ হইতে বষ্প প্রদানপুব্বকষ্ দেই তা।গ 
করেন, মহাদেব তৎক্ষণা্ত ভাহার মোক্ষদান করেন । এখন ইংরজশ।দনে * 
উহ! রহিত হইয়। গিয়াছে। 
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তিনি উঞ্ণ জল প্রার্থনা করিয়া যোগ অবলম্বন করিলেন। 
স্তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, দমাধি-তঙ্গ হইলে তিনি দেখিতে 
পাইলেন, খর স্থলে একটা উষ্ণতোয়! শ্রোতশ্বিনী প্রবাহিত 
হইতেছে। শঙ্কর এ আোতম্ষিনীর “তপ্ততোয়” নাম রাখিলেন। 
শিল্গণ মহানন্দে এ পার্ধত্য-তরঙ্গিণীতে অবগাহনাদি কার্য 
সম্পন্ন: করিয়া প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন । শঙ্কর কিছু- 
কাল কেদারতীর্থে অবস্থিতি করিলেন । প্রতিদ্রিন শিশ্যগণ 
তাহার মুখপন্ম বিমিঃস্যত নুতন নৃতন উপদেশাম্ৃত পান করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে দেবপ্রত্তিম কতিপয় 
সিদ্ধপুরুষ কেদারতীর্থে আগমন করিলেন। তাহারা পূর্বেই 
শঙ্করের মাহাত্ম্য ও কীর্তিকলাপ অবগত ছিলেন, সুতরাং 
তাকে কৈলাসপর্বতে লইয়। যাইবার জন্ট অতিশয় উৎসুক 
হইলেন। শঙ্কর সেই সকল সাধুপুরুষের স্ততিবাক্যে প্রসন্্ 
হইয়া তাহাদের সহিত কৈলাস-পর্ধতের উন্নতশূঙ্গে গমন 
করিলেন। এখানে আগমনের পর তিনি সমস্ত কার্ধ্য হইতে 
বিরত হইলেন। কেবল অহ্রহঃ গেই পবিত্র কৈলাসশৃঙ্গের 
হিমশুত্র পাষাণথণ্ডে উপবেশন করিয়া! সমাধিমগ্নচি্তে ত্রহ্মানন্দ" 
উপভোগ করিতেন। এইরূপে পরমজ্ঞানী যতিপতি শঙ্করের 
জীবনের দ্াত্রিং শু বৎসক্ষ অতীত. হইলে একদ। তিনি নির্বিকল্প- 


মমাধি আশ্রয় করিস মর্তযধাম পরিত্যাপ্ করিলেন *। পরব্রহ্ধ 
শ্ ডু 





্ নক্টা প্রবাদ প্রচলিত আছে ;_শঙ্ষরীচার্ধ্য দিশ্িজয়ে বহিরর্ত 
হইবার সমস্নে-একটা প্রকাও লৌহকটাহ মজে লইতেন। তিনি বৌদ্ধগণের 
সহিদ্ভ বিচারে প্রকৃত হইবার কালে এ কটাই তেলগূ্ণ করিয়। প্রত্থলিত 


কৈলাস পর্ববতে মোক্ষলাভ। ২২৫ 


হইতে বিকীর্ণ সেই পরমজ্যোতিঃ জগৎ আলোকিত করির! 
পুনরায় পরব্রক্মে বিলীন হইলেন। 





অগ্নির উপর সংস্থাপন করিতেন এবং বিপক্ষগণের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইতেন 

ষে, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন, তাহাকে এ উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত 
হইয়া প্রণতা।গুকরিতে হইবে। একদ শঙ্কর মহাচীন (ভিজ্বত) প্রদেশে 

গমন করিয়া তত্রতা তান্ত্রিক-সম্প্রদ।য়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে ছিলেন, 

এমন সময়ে তাহার প্রিয়শিষ্য আনন্দগিরি ভীহাকে বলিলেন "প্রভে |! 

আর বিচারের প্রায়াজন নাই, এতদপেক্ষ। দুরহর স্তর খনন কর।ও আমা- 

দের কর্তবা নহে। জগতের মীনা নাই, কোথায় কোন্‌ অর্সীম প্রতিভাশাঙী ' 
গঙ্ডিত বিাগান আছেন, কে বলিতে পারে? আনন্দগিরির প্রার্থন।নুসাঁরে 

শঙ্কর এ কটাহটী ভ্রমণের সীমা-স্বরূপ তিব্বতে রাখিয়া! আসিলেন ॥ তিব্র- 

তের এ স্থানটা অদ্বাপি শঙ্কর কটাহ নাগে প্রসিদ্ধ। নেপাল ও ভিবদতে 
কিন্বদন্তী আছে, শিক্কর তিব্বতের লামার নিকট পর।জিত হইয়। 
প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়] প্রাণতা।গ করেন। কেহ 
বলেন “লাম তাস্থিক ক্রিয়ার প্রভাবে শঞ্চরের প্রাণ সংহার করেন” । যাহা 

হউক কৌদ্ধ-প্রধানস্থানৈর এরূপ পকল অসন্তব কিখনস্ীতে আমরা। বিশদ 

স্থাপন করিতে প।রিল।ম না। 





বন্বিভভাঙ্পন £ 


(নৃতন গ্রন্থ) 
সচিত্র 
দক্ষিণাঁপথ-ভ্রমণ. 
ভ্রীশরচন্দ্রশান্্রী প্রণীত । 
দ্বিতীয় সংস্করণ। 
(উৎকু্ট কাপড়ে বাঁধা ও সুবর্াক্ষরে মণ্ডিত। মুলা ১৮) 

অভিসত্বৰ প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণে পরিবর্তিত 
ও পরিবদ্ধিত হওগায় গ্রন্থের কলেবর প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ইভাতে মধ্যভারতবর্ষ ও দক্ষিণাপথের 
যাবতীয় প্রসিদ্ধ স্থানসমৃহের প্রত্তিহাসিক বিবরণ, স্থানীয় 
প্রবাদ, বর্তমান প্রান্কৃতিক দৃগ্ঠ, অধিবানীদের ভাষা, আচার, 
ব্যবহার, মভাতা ও অন্যান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সরস ও 
বিশুদ্ধ ভাষায় পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূগে অতিনিপুণতার সহিত বর্পিত 
হইয়াছে। অবস্তিজনপদ, উজ্জিনীরাজধানী ও নররদ্ুৎ 
সভার পঞ্ডিতগণের জীবনচরিত, ইন্দোরের রাজকীয় সমৃদ্ধি, 
বড়োদার শোভা ও বিভব, নৌদরীর অগ্রিমন্দির, »বেস্াই- 
নগরীর বর্ণনা, পুগার বর্তমান সভ্যত! ও সৌন্দর্য্য, নামিক বা" 
পঞ্চবটার নৈদগিক সা গ্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে পাঠক 
মোহিত হইবেন এবং সতশিক্ষা, বিশুদ্ধ কৌতুক ও অপার 


৮০ 


আনন্দ উপতোগ করিতে পারিবেন। অধিকস্ বহ্ধ্যয় শ্বীকার- 
গুর্বক বর্তমান সংস্করণে পুস্তক মধ্যে নিম্নলিখিত মনোমুগ্ধকর 
চিত্রগুলি সমিবেশিত করা হইট্সাছে। এ সকল স্থানের ফটো 
হইতে এ চিত্রগুলি প্রস্তত। যথা ;-_ 
১ম। শিপ্রাতীর্থঘাট হইতে বহুদ্দেবমন্দির ও -প্রালাদমালা- 
সম্বলিত উজ্জয়িনী নগরীর শোভা । ২য়। ইন্দোরের রাঁজপ্রাসা- 
দের গুর্বভাগের দৃশ্ত। ওয়। স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ, বড়োদার 
: আঙ্গীবিলাস রাজ প্রাসাদ । ধর্থ। বোগাই, নগরীস্থ বাজাবাইন্তস্ত। 
৫ম 1 বোম্বাই-ব্রফোর্ডমার্কেট, ও দেশীয় ধনিকগণের সৌধ- 
রাজি। ৬ । এপোলোবন্দর হইতে অসংখ্য-অর্ণবপোতসমন্থিত 
মহাসমুদ্রের দৃশ্ত । ৭ম। পুণার পার্বধতীশৈলের চুড়ায় হুর- 
পার্ধতীর মন্দির । ৮ম। পণ্ডিত! রমাবাই সরস্বতী । 
এই পুস্তক, কলিকাতা ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট. গ্রন্থকারের 
নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস, ট্রাট গুরুদান চট্টোপাধ্যায়ের 
বেললমেডিকেল, লাইব্রেরিতে পাওয়া যাঁয়। এই সংস্করণে 
যে রূপ ব্যয়-বাহুল্য হইয়াছে, তাহাতে মূল্য বুদ্ধি কর উচিত্ত 
ছিল, কিন্তু পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত পুর্ববারের বাইগ্ডিং 
পুস্তকের যেমন ১1০ মুল্য ছিল, এবারেও তাহাই রাখা হইল। 
এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশের প্রধান প্রধান কৃতবিদ্য ও 
গরাসিদ্ধ সংবাদ-পত্র-সম্প্রাদকগণ ঘে মত একাশ করিয়াছেন, 
নিষ্কে উবার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য প্রথম সংস্করণে, 
* বিজ্ঞাপিত চিত্রগুলি ছিল না। এ সংস্করণে চিত্র এবং পরিদৃই 
স্থানমুহের কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত অধিকপরিমাণে সংযোজিত 
হইয়াছে। 


